
গাছ  লাগােনার  উৎসব  নয়,  গাছ
বাঁচােনার সংস্কৃিত চাই
প্রিত  বছর  বর্ষা  এেলই  শুরু  হয়  বৃক্ষেরাপেণর  উৎসব।  নানা
প্রিতষ্ঠান, সংগঠন ও দপ্তেরর উদ্েযােগ ধুমধাম কের চারা েরাপণ করা
হয়।  সাংবািদকেদর  েডেক  ফেটােসশন  হয়,  সামািজক  েযাগােযাগমাধ্যেম
প্রচােরর  ঝড়  ওেঠ,  সংবাদপত্ের  প্রকািশত  হয়  সফল  বৃক্ষেরাপণ
অিভযােনর খবর। িকন্তু অনুষ্ঠান েশষ হওয়ার পরই েযন েসই চারাগুেলার
ভাগ্যও েশষ হেয় যায়। পািন েদওয়ার েকউ েনই, আগাছা পিরষ্কার করার
েকউ েনই, গবািদপশুর হাত েথেক রক্ষা করারও েকউ েনই। কেয়ক মাস পর
অিধকাংশ  চারাই  শুিকেয়  মািটর  সঙ্েগ  িমেশ  যায়।  অথচ  েশািবজ
েমন্টািলিটর  েকউ িফের এেস েদেখ না, কতিট গাছ  সত্িযই েবঁেচ আেছ?
আহাের!

আমরা  বৃক্ষেরাপণেক  অেনকটাই  আনুষ্ঠািনকতা  আর  প্রচারণার   িবষেয়
পিরণত কেরিছ। গাছ লাগােনার সংখ্যা িনেয় যতটা উৎসাহ, গাছ বাঁিচেয়
রাখার  িবষেয়  ততটাই  উদাসীনতা।েযন  গাছ  লাগােনাই  লক্ষ্য,  গাছ
বাঁচােনা  নয়।েযন  একিট  ছিব  েতালাই  দািয়ত্েবর   সমাপ্িত।  অথচ  একিট
চারা েরাপণ করেত লােগ কেয়ক িমিনট, িকন্তু েসিটেক একিট পূর্ণাঙ্গ
বৃক্েষ  পিরণত  করেত  লােগ  বছেরর  পর  বছর  যত্ন,  পিরচর্যা  ও
দায়বদ্ধতা।একিট চারা মািটেত বিসেয় ছিব েতালা সহজ, িকন্তু েসিটেক
বছেরর  পর  বছর  পিরচর্যা  কের  একিট  পিরণত  বৃক্েষ  পিরণত  করা  অেনক
কিঠন। অথচ প্রকৃিতর  জন্য প্রেয়াজন েসই পিরণত বৃক্ষ, কাগেজ-কলেম
বৃক্ষেরাপেণর সংখ্যা নয়।

আমরা  িবদ্যালয়িভত্িতক  বৃক্ষেরাপণ  কর্মসূিচ  কির।  যিদ  েকােনা
িশক্ষার্থীেক   শুধু  একিট  গাছ   লাগােত  নয়,  বরং  েসই  গােছর   িতন
বছেরর  দািয়ত্ব  এ্যাসাইনেমন্েট  েদওয়া   হয়,  তাহেল  েস  প্রকৃিতর  
সঙ্েগ  একিট  সম্পর্ক  ৈতির  করেত  িশখেব।পিরেবশ   িশক্ষা  তখন  বইেয়র
পাতার বাইের নয় ,বাস্তব জীবেন প্রেবশ করেব।

বৃক্ষেরাপন  কর্মসূিচগুেলােত  েদখা  যায়,  এেকবােরই  অপিরকল্িপতভােব
বৃক্ষ  েরাপণ  বা  িবতরণ  করা  হয়।দুঃখজনক  ভােব  অেনক  সময়  এসব
ৈবজ্ঞািনক িবষয় িবেবচনায় েনওয়া হয় না। েয চারা পাওয়া যায়, েসিটই
লািগেয়  েদওয়া  হয়।  স্থানীয়  পিরেবশ,  মািটর  ধরন,  পািনর  প্রাপ্যতা
িকংবা দীর্ঘেময়ািদ  িটেক থাকার সম্ভাবনা িনেয় খুব কমই িচন্তা করা
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হয়।  ফেল  িবপুল   শ্রম  ও  অর্থ  ব্যয়  কেরও  কাঙ্ক্িষত  ফল  পাওয়া  যায়
না।বাংলােদেশর  উপকূলীয়  অঞ্চেলর  পিরেবশ  ও  মািটর  ৈবিশষ্ট্য  েযমন,
পার্বত্য   এলাকার  ৈবিশষ্ট্য  েতমন  নয়।  সুন্দরবেনর  জন্য  উপেযাগী
গাছ  ঢাকার  ফুটপােত  িটকেব  না।  আবার  শহুের  এলাকায়  ছায়াদানকারী  ও
দূষণ  সহনশীল  গােছর  প্রেয়াজন  ।গ্রামীণ  অঞ্চেল  ফলদ,  বনজ  ও
অর্থৈনিতকভােব   লাভজনক  গাছ  েবিশ  কার্যকর  হেত  পাের।  তাই  গাছ
লাগােনার  সংখ্যার  েচেয়  সিঠক  গাছ  সিঠক  জায়গায়  লাগােনা  অেনক  েবিশ
গুরুত্বপূর্ণ।

আমােদর  নীিত  িনর্ধারকেদরও  ভাবেত  হেব,  পিরেবশ  রক্ষােক  েকবল
প্রতীকী  কার্যক্রেমর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  রাখা  যােব  না।  েয  উন্নয়ন
প্রকল্েপর  কারেণ  গাছ  কাটা  হচ্েছ,  েসখােন  কতগুেলা  নতুন  গাছ
লাগােনা  হেব,  েকাথায়  লাগােনা  হেব  এবং  েসগুেলা  েবঁেচ  থাকার
িনশ্চয়তা  কীভােব  েদওয়া  হেব?  এসব  িবষয়  বাধ্যতামূলকভােব  িনশ্িচত
করেত হেব। শুধু প্রিতস্থাপন নয়, কার্যকর প্রিতস্থাপন প্রেয়াজন।

িকন্তু  প্রকৃিত  কখেনা  প্রচারণার  ভাষা  েবােঝ  না।  প্রকৃিত  ফলাফল
েদেখ। কত সংবাদ প্রকািশত হেলা, কত ব্যানার টানােনা হেলা িকংবা কত
অনুষ্ঠােনর  আেয়াজন  করা  হেলা,  এসেবর  েকােনা  মূল্য  প্রকৃিতর  কােছ
েনই।  প্রকৃিত  শুধু  েদেখ,  একিট  গাছ  সত্িযই  বড়  হেলা  িক  না?  েসিট
পািখর আশ্রয় হেলা িক না? তার ছায়ায় মানুষ দাঁড়ােত পারল িক না?তার
পাতায় বাতাস িকছুটা িনর্মল হেলা িক না? 

আজ পৃিথবী জলবায়ু পিরবর্তেনর ভয়াবহ সংকেটর মুেখামুিখ। তাপমাত্রা
বাড়েছ,  বৃষ্িটর  ধরন  বদেল  যাচ্েছ,  নদী  শুিকেয়  যাচ্েছ,
জীবৈবিচত্র্য  হািরেয়  যাচ্েছ।  এই  সংকেট  সবেচেয়  বড়  প্রাকৃিতক
রক্ষাকবচ হেলা বন ও গাছ। িকন্তু নতুন চারা েরাপেণর পাশাপািশ যিদ
শতবর্ষী  একিট  গাছ  েকেট  েফলা  হয়,  তাহেল  েসই  ক্ষিত  কেয়কিট  নতুন
চারা িদেয় কখেনাই পূরণ করা সম্ভব নয়।একিট পুেরােনা গাছ েকবল কাঠ
নয়; এিট অসংখ্য পািখর বাসা, প্রাণীর আশ্রয়, অগিণত জীেবর খাদ্েযর
উৎস এবং একিট পূর্ণাঙ্গ বাস্তুতন্ত্েরর অংশ। একিট গাছ বড় হেত সময়
লােগ  দশক,  কখেনা  শতাব্দী।  িকন্তু  েসিট  েকেট  েফলেত  লােগ  মাত্র
কেয়ক ঘণ্টা।

ব্িরিটশ  আমেল   িনর্িমত  েমেহরপুর-কুষ্িটয়া  সড়েকর  দুই  পােশ  সাির
সাির  দাঁিড়েয়  থাকা  শতবর্ষী  গাছগুেলা  একসময়  এই  অঞ্চেলর  প্রকৃিতর
েসৗন্দর্য, জীবৈবিচত্র্য ও মানুেষর স্বস্িতর অন্যতম প্রতীক িছল।
িবশাল  আকৃিতর   শতবর্ষী  গাছগুেলার   ঘন  ছায়া  পথচারীেদর   িদত



স্বস্িত। দীর্ঘ পথ পািড় েদওয়া মানুষ গাছতলায় িবশ্রাম িনত, অেনেকই
গ্রােমর মানুেষর ৈতির মাচায় িকছুক্ষণ ঘুিমেয় ক্লান্িত দূর  করত।
সড়কিট  িছল  সবুেজ  েঘরা  একিট  প্রাকৃিতক  কিরেডার।  িকন্তু  েসই
গাছগুেলা  েকেট  েফলার  পর  পুেরা  পিরেবশই  েযন  বদেল  েগেছ।  েবেড়েছ
তাপমাত্রা,  কেমেছ   ছায়া,  হািরেয়  েগেছ  পািখর  েকালাহল।  এক  সমেয়র
শীতল, সবুজ সড়ক আজ অেনকটাই রুক্ষ ও প্রাণহীন।

২০২৪ সােল েমেহরপুর-কুষ্িটয়া সড়কেক ওয়ানওেয় েথেক চার েলেন উন্নীত
করার  জন্য  ৩০  ফুট  প্রশস্ত  পুেরােনা  সড়কেক  ১০০  ফুেট  সম্প্রসারণ
করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্েপর অংশ িহেসেব সড়েকর দুই পােশর শতবর্ষী ও
৩০  েথেক  ৪০  বছর  বয়সী  েমাট  ২  হাজার  ৭৮৬িট  বনজ,  ফলদ  ও  ঔষিধ  গাছ
েকেট  েফলা  হয়।তখন  সংশ্িলষ্ট  কর্তৃপক্ষ  আশ্বাস  িদেয়িছল,  কাটা
প্রিতিট  গােছর  িবপরীেত  অন্তত  ১০িট  নতুন  গাছ  েরাপণ  কের  পিরেবেশর
ক্ষিত  দ্রুত  পুিষেয়  েনওয়া  হেব।  িকন্তু  বাস্তব  িচত্র  িভন্ন।  সড়ক
প্রশস্তকরেণর  পর  দুই  পােশ  ৭১  হাজার  ২৭৫িট  গাছ  েরাপেণর  েকােনা
দৃশ্যমান অস্িতত্ব আজ আর েনই।

আজ েমেহরপুর-কুষ্িটয়া সড়েক চলাচল করেল আর আেগর মেতা ছায়ােঘরা পথ
েচােখ  পেড়  না।  তপ্ত  েরােদ  পুড়েত  পুড়েত  পথ  পািড়  িদেত  হয়
যাত্রীেদর।  শুধু  কেয়ক  হাজার  গাছ  নয়,  হািরেয়  েগেছ  একিট  অঞ্চেলর
প্রাকৃিতক ঐিতহ্য, জীবৈবিচত্র্য এবং মানুেষর দীর্ঘিদেনর স্বস্িতর
আশ্রয়।  উন্নয়ন  অবশ্যই  প্রেয়াজন,  তেব  েসই  উন্নয়ন  েযন  প্রকৃিতেক
ধ্বংস  কের  না  েফেল।এই  িশক্ষা  নতুন  কের  মেন  কিরেয়  িদচ্েছ
েমেহরপুর-কুষ্িটয়া সড়েকর হািরেয় যাওয়া শতবর্ষী বৃক্ষরািজ।

 সময় এেসেছ পিরেবশ িনেয় আমােদর  িচন্তার েকন্দ্রিবন্দু পিরবর্তন
করার। আমরা কতিট গাছ লাগালাম তার েচেয় জরুির আমরা কত গাছ বাঁিচেয়
রাখেত  পারলাম।  একিট  সবুজ,  সহনশীল  ও  বাসেযাগ্য  বাংলােদশ  গড়েত
‘বৃক্ষেরাপণ কর্মসূিচ’ েথেক ‘বৃক্ষ সংরক্ষণ সংস্কৃিত’-েত উত্তরণ 
ঘটােত হেব। গাছ লাগােনােক উৎসেবর পর্যায় েথেক েবর কের দািয়ত্েবর
পর্যােয়  িনেয়  েযেত  হেব।  কারণ  একিট  চারা  েরাপণ  একিট  িদেনর  কাজ,
িকন্তু একিট বন সৃষ্িট হয় কেয়ক দশেকর যত্ন, ৈধর্য, পিরকল্পনা এবং
দায়বদ্ধতার মধ্য িদেয়।

িবিভন্ন ফলেক বা পত্িরকায় ঘটা কের েলখা থােক, ”আমরা ৫০ হাজার গাছ
লািগেয়িছ।” িকন্তু েকাথাও েলখা থােক না গত পাঁচ  বছের ৪০ হাজার
গাছ  জীিবত  রেয়েছ।অথচ  প্রকৃত  পিরেবশগত  সাফল্েযর  মাপকািঠ  হওয়া
উিচত   দ্িবতীয়  সংখ্যািট।  আমরা  প্রায়ই  ভুেল  যাই  েয,  একিট  গােছর



প্রকৃত  অবদান  শুরু  হয়  বহু  বছর  পের।  একিট  সদ্য  েরািপত  চারা  খুব
সামান্য কার্বন েশাষণ কের। িকন্তু একিট পূর্ণবয়স্ক গাছ কেয়ক দশক
ধের  বায়ুমণ্ডল  েথেক  কার্বন  ডাই-অক্সাইড  েশাষণ  কের,  অক্িসেজন
সরবরাহ কের, তাপমাত্রা কমায়, মািট রক্ষা কের এবং অসংখ্য প্রাণীর
আশ্রয়স্থল  হেয়  ওেঠ।  ফেল  েয  চারা  েবঁেচ  থাকল  না,  েসিট  পিরেবেশর
জন্য েকােনা অবদানই রাখেত পারল না।

আজ  জলবায়ু  পিরবর্তেনর  ভয়াবহ  সংকেট  বন  ও  গাছই  আমােদর  সবেচেয়  বড়
প্রাকৃিতক  রক্ষাকবচ।  তাই  নতুন  চারা  লাগােনার  পাশাপািশ   শতবর্ষী
গাছ  সংরক্ষণও  সমান  গুরুত্বপূর্ণ।  কারণ  একিট  পূর্ণবয়স্ক  গােছর
িবকল্প কেয়কিট নতুন চারা কখেনাই হেত পাের না।

“েহলিদ িসিভল ইঞ্িজিনয়ার—সমেয়র
নতুন দািব”
ভূিমকাএকিট  েদেশর  উন্নয়েনর  দৃশ্যমান  প্রিতচ্ছিব  তার  অবকাঠােমা।
সড়ক,  েসতু,  ভবন,  আবাসন,  হাসপাতাল,  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান,
িশল্পকারখানা, পািন সরবরাহ ও পয়ঃিনষ্কাশন ব্যবস্থা—সবিকছু িমেলই
গেড়  ওেঠ  একিট  েদেশর  উন্নয়েনর  িভত্িত।  তেব  শুধু  অবকাঠােমার
সংখ্যা বাড়ােলই উন্নয়ন েটকসই হয় না। েসই অবকাঠােমা কতটা িনরাপদ,
দীর্ঘস্থায়ী, পিরেবশবান্ধব এবং মানুেষর জীবন ও স্বাস্থ্েযর জন্য
উপেযাগী—েসিটই এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এই  পিরবর্িতত  বাস্তবতায়  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ােরর  ভূিমকা  নতুনভােব
মূল্যায়ন  করা  জরুির।  একসময়  একজন  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ােরর  প্রধান  কাজ
িহেসেব  নকশা,  কাঠােমাগত  িহসাব,  িনর্মাণ  তদারিক  ও  প্রকল্প
বাস্তবায়নেক  িবেবচনা  করা  হেতা।  িকন্তু  একিবংশ  শতাব্দীেত
প্রেকৗশলীর দািয়ত্ব আরও িবস্তৃত হেয়েছ।

এখন  তােক  িনরাপত্তা,  পিরেবশ,  জনস্বাস্থ্য,  জলবায়ু  পিরবর্তন,
সম্পেদর  দক্ষ  ব্যবহার,  প্রযুক্িত  এবং  ৈনিতকতার  িবষয়ও  িবেবচনা
করেত  হয়।  এই  নতুন  বাস্তবতার  প্রেয়াজন  েথেকই  সামেন  আেস  ‘েহলিদ
িসিভল ইঞ্িজিনয়ার’ ধারণা।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%a6%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%b2-%e0%a6%87%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%a6%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%b2-%e0%a6%87%e0%a6%9e%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b0/


েহলিদ িসিভল ইঞ্িজিনয়ার বলেত কী েবাঝায়?
‘েহলিদ  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ার’  েকােনা  আনুষ্ঠািনক  িডগ্ির  বা  েপশাগত
পদিব  নয়;  এিট  একজন  প্রেকৗশলীর  দািয়ত্বশীল  ও  সমন্িবত  েপশাগত
দর্শন।  একজন  েহলিদ  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ার  শুধু  একিট  কাঠােমা  কতটা
শক্িতশালী  হেব  তা  ভাবেবন  না।  িতিন  ভাবেবন—এই  কাঠােমা
ব্যবহারকারীর  জন্য  কতটা  িনরাপদ,  পিরেবেশর  ওপর  এর  প্রভাব  কতটা,
এিট  কতিদন  কার্যকর  থাকেব,  ভিবষ্যেত  রক্ষণােবক্ষণ  কতটা  সহজ  হেব
এবং মানুেষর জীবনযাত্রার মান কতটা উন্নত করেব।

অর্থাৎ  তার  িচন্তার  িভত্িত  হেব—িনরাপত্তা  +  স্থািয়ত্ব  +
স্বাস্থ্য + পিরেবশ + প্রযুক্িত + ৈনিতকতা।

িনরাপত্তা হেব প্রথম অগ্রািধকার
একজন িসিভল ইঞ্িজিনয়ােরর সবেচেয় বড় দািয়ত্ব হেলা মানুেষর জীবন ও
সম্পেদর  িনরাপত্তা  িনশ্িচত  করা।  ভবেনর  নকশায়  স্বাভািবক  েলােডর
পাশাপািশ  ভূিমকম্প,  বাতাস,  বন্যা,  অগ্িনকাণ্ডসহ  সম্ভাব্য  ঝুঁিক
িবেবচনা  করা  জরুির।  িনর্মােণর  সময়ও  নকশা  অনুযায়ী  কাজ  হচ্েছ  িক
না,  উপকরেণর  মান  িঠক  আেছ  িক  না  এবং  গুরুত্বপূর্ণ  িনর্মাণধাপ
যথাযথভােব সম্পন্ন হচ্েছ িক না—তা িনশ্িচত করেত হেব।
একিট  ভুল  নকশা,  িনম্নমােনর  উপকরণ  বা  উেপক্িষত  িনরাপত্তা  সমস্যা
ভিবষ্যেত  বড়  দুর্ঘটনার  কারণ  হেত  পাের।  তাই  েহলিদ  িসিভল
ইঞ্িজিনয়ােরর  মূল  নীিত  হওয়া  উিচত—“িনরাপত্তার  সঙ্েগ  েকােনা  আপস
নয়।”

েটকসই অবকাঠােমা ও পিরেবশ
েটকসই  অবকাঠােমা  মােন  শুধু  দীর্ঘিদন  িটেক  থাকা  নয়।  িনর্মাণ  ও
ব্যবহাের  সম্পেদর  অপচয়  কমােনা,  পিরেবেশর  ক্ষিত  হ্রাস  করা  এবং
ভিবষ্যৎ প্রজন্েমর প্রেয়াজন িবেবচনা করাও েটকসই উন্নয়েনর অংশ।

একিট  ভবন  িনর্মােণর  ক্েষত্ের  পািন  ও  শক্িতর  দক্ষ  ব্যবহার,
প্রাকৃিতক  আেলা-বাতাস,  বৃষ্িটর  পািন  ব্যবস্থাপনা,  িনর্মাণবর্জ্য
িনয়ন্ত্রণ  এবং  উপযুক্ত  িনর্মাণসামগ্রী  িনর্বাচন  গুরুত্বপূর্ণ।
একইভােব  সড়ক,  েসতু,  আবাসন  ও  নগর  উন্নয়েনও  পিরেবশগত  প্রভাব
িবেবচনা করা দরকার।
মানুেষর স্বাস্থ্য ও েহলিদ িবল্িডং

মানুষ  তার  জীবেনর  একিট  বড়  অংশ  ভবন  ও  িনর্িমত  পিরেবেশর  মধ্েয
কাটায়। তাই ভবেনর পিরেবশ মানুেষর স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্েযর ওপর



প্রভাব  েফেল।  পর্যাপ্ত  প্রাকৃিতক  আেলা,  বায়ু  চলাচল,  তাপমাত্রার
ভারসাম্য,  আর্দ্রতা  িনয়ন্ত্রণ  এবং  শব্দদূষণ  কমােনার  মেতা
িবষয়গুেলাও আধুিনক িনর্মােণ গুরুত্ব পাওয়া উিচত।

েহলিদ  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ার  তাই  শুধু  কাঠােমাগত  িনরাপত্তা  নয়,  ভবন
ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্য, আরাম ও জীবনমানেকও গুরুত্ব েদেবন।
প্রেকৗশল ৈনিতকতা প্রেকৗশল েপশায় জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপািশ সততা
অত্যন্ত  গুরুত্বপূর্ণ।  কারণ  একজন  প্রেকৗশলীর  িসদ্ধান্েতর  সঙ্েগ
মানুেষর  জীবন  ও  সম্পদ  সরাসির  জিড়ত।  িনম্নমােনর  উপকরণ  ব্যবহার
েজেনও  নীরব  থাকা,  পরীক্ষার  ফলাফল  েগাপন  করা,  নকশাগত  ত্রুিট
উেপক্ষা করা িকংবা ব্যক্িতগত স্বার্েথ প্রকল্েপর মােনর সঙ্েগ আপস
করা েপশাগত ৈনিতকতার পিরপন্থী।

েহলিদ  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ার  জানেবন—তার  সর্েবাচ্চ  দািয়ত্ব  মানুেষর
জীবন, িনরাপত্তা এবং প্রেকৗশলগত সত্েযর প্রিত।

প্রযুক্িত ও আজীবন িশক্ষা
প্রযুক্িতর  দ্রুত  পিরবর্তন  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র  কােজর  ধরনও
বদেল িদচ্েছ। Building Information Modeling (BIM), GIS, ড্েরান
সার্েভ,  িডিজটাল  মিনটিরং,  েডটা  অ্যানািলিটক্স  এবং  কৃত্িরম
বুদ্িধমত্তা  ভিবষ্যেতর  প্রেকৗশলেক  আরও  তথ্যিনর্ভর  ও  দক্ষ  কের
তুলেছ।
তাই আধুিনক প্রেকৗশলীেক প্রচিলত জ্ঞােন সীমাবদ্ধ থাকেল চলেব না।
তােক  িনয়িমত  িশখেত  হেব,  নতুন  প্রযুক্িত  গ্রহণ  করেত  হেব  এবং
পিরবর্িতত  িবশ্েবর  সঙ্েগ  িনেজেক  মািনেয়  িনেত  হেব।  Lifelong
Learning বা আজীবন েশখার মানিসকতা একজন েহলিদ িসিভল ইঞ্িজিনয়ােরর
গুরুত্বপূর্ণ ৈবিশষ্ট্য।

বাংলােদেশর বাস্তবতায় েহলিদ িসিভল ইঞ্িজিনয়ার
বাংলােদেশ  দ্রুত  নগরায়ণ  ও  অবকাঠােমা  উন্নয়েনর  কারেণ  িসিভল
ইঞ্িজিনয়ােরর  চািহদা  বাড়েছ।  একই  সঙ্েগ  ভূিমর  সীমাবদ্ধতা,
জলাবদ্ধতা,  বন্যা,  ভূিমকম্েপর  ঝুঁিক,  পিরেবশদূষণ,  িনর্মাণবর্জ্য
এবং অপিরকল্িপত নগরায়েণর মেতা চ্যােলঞ্জও বাড়েছ।

এসব  সমস্যার  সমাধােন  শুধু  প্রযুক্িতগত  দক্ষতা  যেথষ্ট  নয়।
প্রেয়াজন  পিরকল্িপত  উন্নয়ন,  আন্তঃিবষয়ক  সমন্বয়,  ৈনিতক  েনতৃত্ব
এবং  জনস্বার্থেক  অগ্রািধকার  েদওয়া।  এই  জায়গােতই  েহলিদ  িসিভল
ইঞ্িজিনয়ােরর ভূিমকা গুরুত্বপূর্ণ।



প্রেকৗশল িশক্ষায় নতুন দৃষ্িটভঙ্িগ

ভিবষ্যেতর  প্রেকৗশলী  ৈতির  করেত  হেল  প্রেকৗশল  িশক্ষায়ও  পিরবর্তন
আনেত হেব। িশক্ষার্থীেদর শুধু গণনা, নকশা ও িনর্মাণ েকৗশল েশখােল
হেব  না;  তােদর  েশখােত  হেব—  Engineering  +  Ethics  +  Health  +
Environment + Technology + Leadership

একজন  প্রেকৗশলীেক  প্রযুক্িতগতভােব  দক্ষ  হওয়ার  পাশাপািশ  ৈনিতক,
পিরেবশসেচতন, মানিবক এবং েনতৃত্বদােন সক্ষম হেত হেব।

উপসংহার
একজন  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ার  যখন  একিট  ভবেনর  নকশা  কেরন,  িতিন  শুধু
কংক্িরট, রড ও ইেটর কাঠােমা ৈতির কেরন না; িতিন মানুেষর বসবােসর
একিট িনরাপদ স্থান ৈতির কেরন। যখন িতিন একিট েসতু িনর্মাণ কেরন,
তখন  শুধু  দুিট  প্রান্তেক  যুক্ত  কেরন  না;  িতিন  মানুেষর  জীবন,
অর্থনীিত ও েযাগােযাগেক যুক্ত কেরন।

তাই প্রেকৗশলীর প্রিতিট িসদ্ধান্েতর মধ্েয মানুেষর ভিবষ্যৎ িনিহত
থােক।  আজেকর  পৃিথবীেত  আমােদর  লক্ষ্য  হওয়া  উিচত  শুধু  দক্ষ  িসিভল
ইঞ্িজিনয়ার  ৈতির  করা  নয়;  বরং  েহলিদ  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ার  ৈতির
করা—িযিন  প্রযুক্িতেত  দক্ষ,  নীিতেত  দৃঢ়,  পিরেবেশ  সেচতন,
িনরাপত্তায় আপসহীন এবং মানুেষর প্রিত দায়বদ্ধ।

কারণ—“িনরাপদ অবকাঠােমা, সৎ প্রেকৗশলী, সমৃদ্ধ বাংলােদশ।”

েলখক: প্রেকৗশলী, প্রিতষ্ঠাতা, েহলিদ কংক্রীট ও েহলিদ এডুেকশন।

অপ্রিতেরাধ্য  প্রিতেরােধর
আড়াই হাজার বছেরর ধারাবািহকতা
ভূিমকা
এক  জািতর  ইিতহাস  কখেনা  একিটমাত্র  মুহূর্েত  গেড়  ওেঠ  না—তা  ৈতির
হয়  বহু  শতাব্দীর  প্রিতেরাধ,  সংগ্রাম  আর  মাথা-না-েনায়ােনার
ধারাবািহকতায়।  আজ  েথেক  আড়াই  হাজার  বছর  আেগ  েয  জনপদ  িবশ্বজয়ী

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%85%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%85%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86/


আেলকজান্ডােরর  বািহনীেক  থািমেয়  িদেয়িছল  বেল  িকংবদন্িত  প্রচিলত,
আর  েয  জািত  ১৯৭১  সােল  একিট  সাম্রাজ্েযর  িবরুদ্েধ  রক্ত  িদেয়
স্বাধীনতা  িছিনেয়  এেনেছ—এই  দুইেয়র  মােঝ  একিট  অদৃশ্য  সুেতা  আেছ।
েসই  সুেতার  নাম  প্রিতেরােধর  েচতনা,  যা  বাংলার  মািটর  প্রিতিট
প্রান্েত িভন্ন িভন্ন রূেপ বার বার িফের এেসেছ।

এই েলখায় আিম েসই ধারাবািহকতার একিট সম্পূর্ণ রূপেরখা তুেল ধরার
েচষ্টা কেরিছ—প্রাচীন গঙ্গািরডাই েথেক শুরু কের ঔপিনেবিশক আমেলর
সশস্ত্র  ও  কৃষক  িবদ্েরাহ,  ভাষার  জন্য  রক্তদান,  িবশ্বমঞ্েচ
বাঙািলর ৈনিতক সাহস, আর অবেশেষ মুক্িতযুদ্ধ পর্যন্ত। পেথ বাংলার
িবিভন্ন  জনপেদর  উদাহরণ  আসেব,  িকন্তু  গল্পটা  আসেল  েগাটা
বাংলােদেশর—একিট জািতর অিবচ্িছন্ন আত্মপিরচেয়র গল্প।

১. গঙ্গািরডাই: প্রিতেরােধর প্রথম িলিখত স্মৃিত
খ্িরস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীেত গ্িরক ও েরামান ঐিতহািসকেদর েলখায়
উেঠ  আেস  ‘গঙ্গািরডাই’  (Gangaridai)  নােমর  এক  শক্িতশালী  জনপেদর
কথা। িডওেডারাস িসিকউলাস, প্িলিন দ্য এল্ডার, কুইন্টাস কার্িটয়াস
রুফাস ও প্লুটার্েকর বর্ণনায় এই জনপদ উেঠ আেস গঙ্গার িনম্নাঞ্চেল
অবস্িথত এক িবশাল ও সমরশক্িতেত ভীিতপ্রদ রাজ্য িহেসেব। এই শক্িতর
িভত্িত  িছল  মূলত  অর্থৈনিতক  স্বিনর্ভরতা—গঙ্গা-পদ্মা-
ব্রহ্মপুত্েরর উর্বর পিলমািট এই অঞ্চলেক কের তুেলিছল শস্যশ্যামল,
আর  এই  কৃিষ-সমৃদ্িধই  একিট  িবশাল  স্থায়ী  েসনাবািহনী  ও  িবপুল
হস্তীবািহনী েপাষেণর সামর্থ্য জুিগেয়িছল।

খ্িরস্টপূর্ব  ৩২৬  অব্েদ  আেলকজান্ডার  যখন  পাঞ্জােবর  িবয়াস  নদীর
তীের েপৗঁছান, তখন তাঁর দীর্ঘযুদ্েধ ক্লান্ত েসনাবািহনী আর সামেন
এেগােত অস্বীকার কের। ঐিতহািসকেদর িববরণ অনুযায়ী, এই অস্বীকৃিতর
একিট বড় কারণ িছল পূর্বিদেকর গঙ্গািরডাইেয়র িবপুল হস্তীবািহনী ও
ৈসন্যশক্িতর  জনশ্রুিত।  এখােন  স্পষ্ট  করা  দরকার—আেলকজান্ডার
প্রকৃতপক্েষ  বাংলার  মািটেত  পা  রােখনিন,  আর  গঙ্গািরডাইেয়র  সিঠক
েকন্দ্র  িনেয়  ঐিতহািসকেদর  মধ্েয  আজও  মতেভদ  রেয়েছ।
প্রত্নতাত্ত্িবক প্রমােণর অভােব েকােনা একিট িনর্িদষ্ট জনপদেক এর
েকন্দ্র  বেল  িনশ্িচতভােব  িচহ্িনত  করা  যায়িন।  তবু  এই  িকংবদন্িতর
তাৎপর্য  একিট  জায়গায়—এটাই  সম্ভবত  বাংলার  মািটেত  প্রিতেরােধর
প্রথম  িলিখত  স্মৃিত,  যা  প্রমাণ  কের  এই  ব-দ্বীেপর  মানুষ
বিহঃশক্িতর সামেন কখেনা সহেজ নত হয়িন।

২.  িততুমীর  ও  ফিকর-সন্ন্যাসী  িবদ্েরাহ:  বাংলার  প্রথম  সশস্ত্র



জাগরণ
ব্িরিটশ  শাসেনর  িবরুদ্েধ  বাংলার  সংগিঠত  সশস্ত্র  প্রিতেরােধর
সূচনা হেয়িছল অষ্টাদশ শতেকর েশষভােগ, ফিকর-সন্ন্যাসী িবদ্েরােহর
মধ্য িদেয়। মজনু শােহর েনতৃত্েব ফিকর ও সন্ন্যাসীেদর এই আন্েদালন
পূর্ব  ও  উত্তরবঙ্েগর  িবস্তীর্ণ  অঞ্চেল  ইস্ট  ইন্িডয়া  েকাম্পািনর
রাজস্ব-েশাষণ  ও  দুর্িভক্ষ-পরবর্তী  িনপীড়েনর  িবরুদ্েধ  রুেখ
দাঁিড়েয়িছল।  এিট  িছল  েকাম্পািন  শাসেনর  িবরুদ্েধ  বাংলার  প্রথম
উল্েলখেযাগ্য সংগিঠত সশস্ত্র প্রিতেরাধ।

এরপর ১৮৩১ সােল ৈসয়দ মীর িনসার আলী, িযিন ইিতহােস িততুমীর নােম
পিরিচত,  চব্িবশ  পরগনার  নািরেকলবািড়য়ায়  বাঁশ  ও  কাদা  িদেয়  গেড়
েতােলন  িবখ্যাত  ‘বাঁেশর  েকল্লা’।  জিমদার  ও  নীলকরেদর  অত্যাচােরর
িবরুদ্েধ প্রায় পাঁচ হাজার অনুসারী িনেয় গেড় েতালা এই প্রিতেরাধ
েশষ পর্যন্ত ব্িরিটশ কামােনর সামেন িটকেত পােরিন—িততুমীর ও তাঁর
বহু সঙ্গী শহীদ হন। িকন্তু বাঁেশর েকল্লা আজও বাংলার প্রিতেরাধ-
েচতনার  একিট  জীবন্ত  প্রতীক  হেয়  আেছ,  যা  প্রমাণ  কের  েদয়  নীল
িবদ্েরােহর  আেগই  বাংলার  মানুষ  সংগিঠত  হেয়  অস্ত্র  হােত  েশাষেণর
িবরুদ্েধ দাঁড়ােত িশেখিছল।

৩. নীল িবদ্েরাহ: কৃষেকর রক্েত েলখা প্রিতেরাধ

১৮৫৯-৬০  সােলর  নীল  িবদ্েরাহ  িছল  ঊনিবংশ  শতেকর  বাংলার  সবেচেয়
ব্যাপক কৃষক-জাগরণ। ব্িরিটশ নীলকরেদর েজারপূর্বক নীলচাষ ও িনর্মম
েশাষেণর  িবরুদ্েধ  এই  িবদ্েরাহ  ছিড়েয়  পেড়িছল  যেশার,  নদীয়া,
পাবনা,  ফিরদপুর,  খুলনাসহ  বাংলার  িবস্তীর্ণ  অঞ্চেল।  প্রিত  িবঘা
জিমেত নীলচােষ কৃষেকর খরচ হেতা প্রায় দশ টাকা, অথচ নীলকররা তার
িবিনমেয়  িদত  মাত্র  সােড়  িতন  টাকা—এই  ৈবষম্যই  িবদ্েরােহর  আগুন
জ্বািলেয় িদেয়িছল সর্বত্র।

এই আন্েদালেনর েনতৃত্েব িছেলন নদীয়ার েচৗগাছা গ্রােমর িবষ্ণুচরণ
িবশ্বাস ও েপাড়াগাছা গ্রােমর িদগম্বর িবশ্বাস, যাঁেদর সংগ্রােমর
কািহিন  অবলম্বেনই  দীনবন্ধু  িমত্র  রচনা  কেরন  যুগান্তকারী  নাটক
‘নীল  দর্পণ’—যা  পের  মাইেকল  মধুসূদন  দত্েতর  ইংেরিজ  অনুবােদ  (Nil
Darpan,  ১৮৬১)  আন্তর্জািতক  পিরসেরও  কৃষক-িনপীড়েনর  সাক্ষ্য  বহন
কেরিছল।

এই  একই  সমেয়  কুষ্িটয়ার  িমরপুর  অঞ্চেলর  প্যারীসুন্দরী  েদবীর
সংগ্রাম  এক  ব্যিতক্রমী  দৃষ্টান্ত  হেয়  আেছ।  জিমদার  রামানন্দ



িসংেহর কিনষ্ঠ কন্যা হেয়ও িতিন িবলাসী জিমদাির জীবেনর আরাম েছেড়
সরাসির  মােঠ  েনেমিছেলন  প্রজােদর  পােশ।  িনেজর  লািঠয়াল  বািহনী
সংগিঠত  কের  িতিন  অত্যাচারী  নীলকর  টমাস  আইভান  েকিনর  িবরুদ্েধ
সাধারণ  কৃষকেদর  একত্র  কেরিছেলন  এবং  দীর্ঘ  সংগ্রােমর  মধ্য  িদেয়
নীলকরেদর প্রিতেরাধ কেরিছেলন—একজন জিমদার-কন্যার পক্েষ েসকােল যা
িছল  অভাবনীয়  সাহিসকতা।  তাঁর  এই  ব্যিতক্রমী  েনতৃত্ব  প্রমাণ  কের,
প্রিতেরােধর  েচতনা  েকােনা  িনর্িদষ্ট  শ্েরিণ  বা  িলঙ্েগর  সীমায়
আবদ্ধ  িছল  না—আর  বাংলার  আনােচ-কানােচ  তখন  প্যারীসুন্দরীর  মেতা
আরও  অেনক  সংগ্রামী  পুরুষ  ও  নারী,  প্রিতেরােধর  কািরগর  িনজ  িনজ
অঞ্চেল এই একই লড়াই চািলেয় িগেয়িছেলন।

এই  িবদ্েরােহ  েকবল  কৃষকরাই  নয়,  িশক্িষত  বাঙািল  সমাজও  পােশ
দাঁিড়েয়িছল।  িহন্দু  প্যাট্িরয়ট  পত্িরকার  সম্পাদক  হিরশচন্দ্র
মুেখাপাধ্যায়সহ বহু েলখক-বুদ্িধজীবী কলেমর মাধ্যেম এই সংগ্রােমর
পক্েষ  দাঁিড়েয়িছেলন।  এটাই  প্রমাণ  কের,  ঔপিনেবিশক  েশাষেণর
িবরুদ্েধ বাংলার প্রিতেরাধ িছল িবক্িষপ্ত নয়, বরং কৃষক ও িশক্িষত
সমােজর এক ব্যাপক ও সংযুক্ত জাগরণ।

৪. ভাষা আন্েদালন ১৯৫২: মাতৃভাষার জন্য রক্তদান
িবশ  শতেকর  মাঝামািঝ  এেস  বাংলার  প্রিতেরাধ-েচতনা  নতুন  রূপ
েনয়—এবার তা রূপ েনয় িনেজর মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রােম। ১৯৫২ সােলর
২১ েফব্রুয়াির, পািকস্তান রাষ্ট্েরর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা িহেসেব
উর্দু  চািপেয়  েদওয়ার  িবরুদ্েধ  ঢাকা  িবশ্বিবদ্যালেয়র  ছাত্রসমাজ
রাস্তায় েনেম আেস। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ কের িমিছেল অংশ েনওয়া ছাত্রেদর
ওপর  পুিলেশর  গুিলেত  শহীদ  হন  সালাম,  বরকত,  রিফক,  জব্বারসহ  আরও
অেনেক।

এই  আত্মত্যােগর  তাৎপর্য  েকবল  ভাষার  সীমানায়  আবদ্ধ  থােকিন—এিট
প্রমাণ  কেরিছল,  বাঙািলর  প্রিতেরাধ  েকবল  ভূিম  বা  অর্থৈনিতক
েশাষেণর  িবরুদ্েধই  নয়,  িনেজর  সাংস্কৃিতক  ও  ভাষাগত  পিরচয়  রক্ষার
জন্যও  সমান  তীব্র।  ভাষা  আন্েদালনই  পরবর্তীকােল  বাঙািল
জাতীয়তাবােদর  িভত্িত  ৈতির  কের  েদয়,  যা  েশষ  পর্যন্ত  পূর্ণতা  পায়
১৯৭১ সােলর স্বাধীনতা সংগ্রােম।

৫. িবশ্বমঞ্েচ বাঙািলর ৈনিতক সাহস
প্রিতেরাধ  সবসময়  অস্ত্র  িদেয়  হয়  না—কখেনা  কখেনা  তা  হয়  একা
দাঁিড়েয় সত্েযর পক্েষ অবস্থান েনওয়ার সাহস। দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ-
পরবর্তী েটািকও ট্রায়ােল ১১ জন িবচারেকর মধ্েয একমাত্র কুষ্িটয়ার



সন্তান  িবচারপিত  রাধািবেনাদ  পাল  (১৮৮৬-১৯৬৭)  আন্তর্জািতক  আইেনর
যুক্িতেত  প্রিতিহংসামূলক  িবচােরর  িবরুদ্েধ  প্রশ্ন  তুেলিছেলন।
েগাটা  িবশ্ব  যখন  প্রিতেশােধর  েচতনায়  মত্ত,  তখন  িমত্রশক্িত
জাপােনর ওপর েয িবপুল ক্ষিতপূরণ ও শাস্িতর েবাঝা চাপােত েচেয়িছল,
তাঁর যুক্িতিনষ্ঠ িভন্নমতই তা অেনকাংেশ েঠিকেয় েদয়।

এই  একজন  বাঙািল  িবচারেকর  িনরেপক্ষ  অবস্থান  জাপােনর  ইিতহােস  এমন
গভীর দাগ েরেখ েগেছ েয, তা আজও দুই েদেশর সম্পর্েকর একিট জীবন্ত
িভত্িত  হেয়  আেছ।  েটািকওর  ইয়াসুকুিন  স্মৃিতেসৗেধ—েযখােন  সাধারণত
েকবল যুদ্েধ িনহতেদর স্মরেণ স্মৃিতস্তম্ভ িনর্িমত হয়—রাধািবেনাদ
পােলর  জন্য  একিট  ব্যিতক্রমী  স্মৃিতস্তম্ভ  স্থািপত  হেয়েছ,  যিদও
িতিন  েকােনা  যুদ্েধ  প্রাণ  হারানিন।  সম্রাট  িহেরািহেতা  তাঁেক
ভূিষত  কেরিছেলন  জাপােনর  সর্েবাচ্চ  েবসামিরক  সম্মাননা  ‘েকাক্কা
কুনেশাও’  পদেক।  েটািকও  ও  িকেয়ােটা  শহের  আজও  তাঁর  নােম  রাজপথ  ও
স্মৃিতস্তম্ভ  আেছ,  িকেয়ােটােত  আেছ  তাঁেক  িনেয়  একিট  জাদুঘর,  আর
জাপািন  পাঠ্যপুস্তেকও  তাঁর  নাম  ও  অবদােনর  কথা  পড়ােনা  হয়।
বাংলােদশ-জাপান  সম্পর্ক  িনেয়  আেলাচনায়  বারবার  উেঠ  আেস  এই
সত্য—জাপান আজ বাংলােদশেক েয আন্তিরক বন্ধুত্েবর েচােখ েদেখ, তার
একিট বড় িভত্িত এই কুষ্িটয়ার সন্তােনর েসই একক সাহসী রায়। অথচ
দুর্ভাগ্যজনকভােব,  বাংলােদেশ  িনেজর  েদেশই  রাধািবেনাদ  পােলর  এই
অবদান যতটা পিরিচত হওয়া উিচত িছল, ততটা নয়।

এই  একই  ধারার  আেরক  িদক  মরমী  সাধক  লালন  শােহর  জাত-পাতহীন,
সাম্প্রদািয়কতা-িবেরাধী  মানবতাবাদী  দর্শন,  যা  বাংলার  সাংস্কৃিতক
প্রিতেরােধরই  একিট  রূপ।  সািহত্িযক  মীর  মশাররফ  েহােসন  িকংবা
সাংবািদকতার অগ্রদূত কাঙাল হিরনাথ মজুমদােরর মেতা ব্যক্িতত্বরাও
প্রমাণ  কেরেছন,  কলম  হেত  পাের  অস্ত্েরর  েচেয়ও  শক্িতশালী
প্রিতেরােধর হািতয়ার।

৬. ১৯৭১: সমগ্র জািতর চূড়ান্ত প্রিতেরাধ
এই  দীর্ঘ  ধারাবািহকতার  সবেচেয়  উজ্জ্বল  অধ্যায়  িনঃসন্েদেহ  ১৯৭১
সােলর মহান মুক্িতযুদ্ধ। এিট েকােনা একক েজলা বা অঞ্চেলর সংগ্রাম
িছল  না—চট্টগ্রাম  েথেক  রংপুর,  িসেলট  েথেক  খুলনা,  সারােদেশর
প্রিতিট  জনপদ  এই  প্রিতেরােধ  অংশ  িনেয়িছল।  কুষ্িটয়ার  মজমপুর  েগট
েথেক  যেশােরর  েচৗগাছা,  বিরশােলর  েমেহন্িদগঞ্জ  েথেক  ঢাকার
রাজপথ—প্রিতিট অঞ্চেলর প্রিতেরাধ িমেলই ৈতির হেয়িছল একিট স্বাধীন
রাষ্ট্র।  মুক্িতেযাদ্ধােদর  এই  আত্মত্যাগ  আসেল  হাজার  বছেরর  েসই
একই  েচতনার  সর্েবাচ্চ  প্রকাশ—েয  েচতনা  কখেনা  বিহঃশক্িতর  সামেন



মাথা নত করেত েশখায়িন।

উপসংহার: এক জািতর অিবচ্িছন্ন েচতনা
গঙ্গািরডাইেয়র  িকংবদন্িত  েথেক  ফিকর-সন্ন্যাসী  ও  িততুমীেরর
সশস্ত্র  িবদ্েরাহ,  নীল  িবদ্েরােহর  কৃষক-সংগ্রাম  েথেক  ভাষা
আন্েদালেনর  রক্তাক্ত  আত্মত্যাগ,  রাধািবেনাদ  পােলর  ৈনিতক  সাহস
েথেক  ১৯৭১-এর  রক্তক্ষয়ী  মুক্িতযুদ্ধ—এই  প্রিতিট  অধ্যায়  িভন্ন
সমেয়,  িভন্ন  অঞ্চেল  ঘটেলও  এেদর  মূেল  একিটই  সুর:  বাংলার  মানুষ
েশাষণ  ও  পরাধীনতার  কােছ  কখেনা  স্থায়ীভােব  মাথা  নত  কেরিন।  এই
ইিতহাস েকােনা একিট েজলার একক েগৗরব নয়, এিট সমগ্র জািতর অিভন্ন
উত্তরািধকার।

দুর্ভাগ্যজনকভােব,  আমােদর  জাতীয়  পাঠ্যক্রম  ও  গণমাধ্যেম  এই
ধারাবািহকতার  কথা  যেথষ্ট  গুরুত্ব  পায়  না।  আমরা  প্রায়ই  ইিতহাসেক
িবচ্িছন্ন  টুকেরা  িহেসেব  িশিখ—কখেনা  গঙ্গািরডাই  িনেয়,  কখেনা
িততুমীর  িনেয়,  কখেনা  ভাষা  আন্েদালন  বা  মুক্িতযুদ্ধ  িনেয়—িকন্তু
এই  টুকেরাগুেলােক  একসূত্ের  গাঁথার  েচষ্টা  কমই  হয়।  অথচ  এই
ধারাবািহকতা  েবাঝাই  আমােদর  জাতীয়  পিরচেয়র  একিট  গুরুত্বপূর্ণ
িভত্িত হেত পাের।

আসুন, আমরা আমােদর ইিতহাসেক িবচ্িছন্ন ঘটনা িহেসেব নয়, বরং একিট
অিবচ্িছন্ন  প্রিতেরােধর  ধারা  িহেসেব  েদিখ—েয  ধারার  শুরু  হয়েতা
হািরেয় যাওয়া গঙ্গািরডাইেয়, িকন্তু যার প্রবাহ আজও বহমান স্বাধীন
বাংলােদেশর প্রিতিট স্পন্দেন।
েলখক: প্রাবন্িধক ও গেবষক

গঙ্গািরডাই:  প্রাচীন  বাংলার
িবস্মৃত  েশৗর্য  ও  সমৃদ্িধর
ইিতহাস
ভূিমকা
আিম  গর্েবর  সঙ্েগ  বিল,  আমার  বািড়  কুষ্িটয়ায়—গঙ্গা  ও  পদ্মার

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%97%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%87-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a7%80%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%97%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%87-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a7%80%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%97%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%87-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a7%80%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2/


পিলমাখা েসই জনপেদ, যা প্রাচীন বাংলার এক েগৗরেবাজ্জ্বল অধ্যােয়র
নীরব সাক্ষী।

আজ আমরা েয মািটর ওপর দাঁিড়েয় আিছ, তা েকােনা সাধারণ ভূিম নয়।
ইিতহােসর  পাতা  উল্টােল  েদখা  যায়,  এই  অঞ্চল  একিদন  িছল  প্রাচীন
িবশ্েবর অন্যতম পরাক্রমশালী ও ঐশ্বর্যশালী জনপদ ‘গঙ্গািরডাই’-এর
অংশ—গ্িরক  ও  েরামান  সূত্ের  যােক  বলা  হেয়েছ  Gangaridai  বা
Gangaridae।  ধুেলা  েঝেড়  েসই  ইিতহােসর  িদেক  তাকােল  আমরা  এমন  এক
বাংলার  সন্ধান  পাই,  যা  েকবল  সামিরক  শক্িতেত  নয়,  বরং  অর্থনীিত,
বািণজ্য ও সংস্কৃিতেতও িছল যুেগর েচেয় অগ্রগামী।

আজেকর  এই  েলখায়  আিম  েচষ্টা  কেরিছ  প্রাচীন  গ্িরক-েরামান  সূত্র,
ভারতীয়  সািহত্য  এবং  প্রত্নতাত্ত্িবক  প্রমােণর  আেলােক
গঙ্গািরডাইেয়র  ইিতহাস  তুেল  ধরেত—েসইসঙ্েগ  এই  ইিতহাস  িঘের  েয
িবতর্ক ও অিনশ্চয়তা এখেনা রেয় েগেছ, তারও উল্েলখ করেত।
প্রাচীন সািহত্েয গঙ্গািরডাইেয়র উল্েলখ

খ্িরস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীেত গ্িরক ও েরামান ঐিতহািসকেদর েলখায়
প্রথম উেঠ আেস ‘গঙ্গািরডাই’ নােমর এক শক্িতশালী জনপেদর কথা।

িডওেডারাস  িসিকউলাস,  প্িলিন  দ্য  এল্ডার,  কুইন্টাস  কার্িটয়াস
রুফাস এবং প্লুটার্ক—এই ঐিতহািসকরা প্রত্েযেকই িনজ িনজ রচনায় এই
জনপেদর উল্েলখ কেরেছন। তাঁেদর বর্ণনায় গঙ্গািরডাই উেঠ আেস গঙ্গা
নদীর  িনম্নাঞ্চেল  অবস্িথত  এক  িবশাল  ও  সমৃদ্ধ  রাজ্য  িহেসেব,  যার
সামিরক শক্িত িছল ভীিত জাগােনার মেতা।

প্রাচীন  ভারতীয়  সািহত্েযও  এই  অঞ্চেলর  ছায়া  পাওয়া  যায়।  মহাভারেত
‘বঙ্গ’  নােমর  একিট  শক্িতশালী  জনপেদর  উল্েলখ  আেছ,  আর  েকৗিটল্েযর
অর্থশাস্ত্েরও  গাঙ্েগয়  অঞ্চেলর  সমৃদ্িধ  ও  বািণজ্িযক  গুরুত্েবর
কথা  এেসেছ।  তেব  এিট  মেন  রাখা  জরুির  েয  এসব  সািহত্িযক  সূত্র
সরাসির  ‘গঙ্গািরডাই’  নাম  ব্যবহার  কেরিন;  পণ্িডতরা  পরবর্তীকােল
েভৗেগািলক  ও  প্রাসঙ্িগক  িমল  িবচার  কের  এই  েযাগসূত্র  স্থাপন
কেরেছন।

আেলকজান্ডার ও গঙ্গািরডাইেয়র িকংবদন্িত

খ্িরস্টপূর্ব ৩২৬ অব্েদ মহাবীর আেলকজান্ডার পারস্য ও আফগািনস্তান
জয়  কের  ভারেতর  উত্তর-পশ্িচম  সীমান্েত  প্রেবশ  কেরন।  পাঞ্জােবর
িকছু  অঞ্চল  জেয়র  পর  িতিন  িবয়াস  নদীর  তীের  েপৗঁছান,  আর  েসখােনই



তাঁর দীর্ঘযুদ্েধ ক্লান্ত ৈসন্যবািহনী আর সামেন এেগােত অস্বীকার
কের।  গ্িরক  ঐিতহািসকেদর  বর্ণনা  অনুযায়ী,  এই  িবদ্েরােহর  েপছেন
একিট  বড়  কারণ  িছল  পূর্বিদেক  অবস্িথত  গঙ্গািরডাই  সাম্রাজ্েযর
ভয়ংকর সামিরক শক্িতর খবর।

িডওেডারাস  ও  প্লুটার্েকর  িববরণ  অনুযায়ী,  গঙ্গািরডাইেয়র  িছল
িবপুলসংখ্যক  প্রিশক্িষত  যুদ্ধ-হস্তী,  িবশাল  অশ্বােরাহী  বািহনী
এবং  লক্ষািধক  পদািতক  ৈসন্য—সূত্রেভেদ  এই  সংখ্যাগুেলােত  িকছুটা
পার্থক্য  রেয়েছ,  তাই  আধুিনক  ইিতহাসিবদরা  এগুেলােক  প্রাচীন
েলখকেদর অিতরঞ্জনসহ সতর্কতার সঙ্েগ িবেবচনা করার পরামর্শ েদন।

তেব  মূল  কথা  হেলা,  এই  িবশাল  সামিরক  শক্িতর  জনশ্রুিতই
আেলকজান্ডােরর  ক্লান্ত  েসনােদর  মেনাবল  েভেঙ  িদেয়িছল।  দীর্ঘিদন
যুদ্ধরত  থাকা  এবং  স্বেদেশ  েফরার  আকুিত  িছল  তােদর  অস্বীকৃিতর
আেরকিট বড় কারণ। েশষ পর্যন্ত আেলকজান্ডার বাংলা অিভমুেখ অগ্রসর
না হেয় িফের েযেত বাধ্য হন।

এখােন  একিট  ঐিতহািসক  সত্য  স্পষ্ট  করা  প্রেয়াজন—আেলকজান্ডার
প্রকৃতপক্েষ  বাংলার  মািটেত  কখেনা  পা  রােখনিন;  িতিন  পাঞ্জােবর
িবয়াস  নদী  পর্যন্তই  েপৗঁেছিছেলন।  তবু  গঙ্গািরডাইেয়র  শক্িতর
খ্যািত  তাঁর  অিভযােনর  গিতপেথ  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  মনস্তাত্ত্িবক
প্রভাব েফেলিছল, যা ইিতহােসর একিট েকৗতূহেলাদ্দীপক অধ্যায় িহেসেব
েথেক েগেছ।

গঙ্গািরডাইেয়র েভৗেগািলক অবস্থান
গঙ্গািরডাইেয়র সিঠক েভৗেগািলক সীমানা িনেয় ঐিতহািসকেদর মধ্েয আজও
মতেভদ রেয়েছ। অিধকাংশ পণ্িডেতর মেত, এই জনপদ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র
নদীর  বদ্বীপ  অঞ্চল,  অর্থাৎ  বর্তমান  বাংলােদশ  ও  পশ্িচমবঙ্েগর
িবস্তীর্ণ এলাকা জুেড় িবস্তৃত িছল। েকউ েকউ মেন কেরন এর েকন্দ্র
িছল আজেকর ঢাকা, ফিরদপুর, যেশার, কুষ্িটয়া ও মুর্িশদাবাদ অঞ্চেল,
যিদও  এই  অনুমান  এখেনা  প্রত্নতাত্ত্িবকভােব  সর্বসম্মতভােব
প্রিতষ্িঠত নয়।

প্িলিনর  বর্ণনায়  গঙ্গািরডাইেয়র  রাজধানীর  নাম  বলা  হেয়েছ  ‘গঙ্েগ’
(Gange)।  িকছু  গেবষক  অনুমান  কেরন  এিট  বর্তমান  মালদহ  বা
মুর্িশদাবাদ অঞ্চেল অবস্িথত িছল, িকন্তু িনশ্িচত প্রত্নতাত্ত্িবক
প্রমােণর  অভােব  সিঠক  অবস্থান  আজও  িচহ্িনত  করা  যায়িন।  এই
অিনশ্চয়তাই এই ইিতহাসেক আরও গেবষণার দািবদার কের েতােল।



অর্থৈনিতক স্বিনর্ভরতা ও কৃিষ সমৃদ্িধ
গঙ্গািরডাইেয়র শক্িতর মূল িভত্িত িছল তার অর্থৈনিতক স্বিনর্ভরতা।
গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্েরর উর্বর পিলমািট এই অঞ্চলেক কের তুেলিছল
শস্যশ্যামল  ও  প্রাণবন্ত।  প্রাচীন  গ্িরক  েলখকেদর  িববরণ  অনুযায়ী
এখােন বছের একািধকবার প্রচুর ফসল ফলত, ফেল খাদ্যশস্েযর অভাব িছল
না  বলেলই  চেল।  এই  কৃিষ-সমৃদ্িধই  তােদর  একিট  িবশাল  স্থায়ী
েসনাবািহনী ও হস্তীবািহনী লালন-পালেনর সামর্থ্য জুিগেয়িছল।

কৃিষর  পাশাপািশ  পশুপালন,  মৎস্য  আহরণ  ও  কুিটরিশল্পও  এই  অঞ্চেল
উন্নত িছল, িবেশষত তাঁত িশল্প িছল সূক্ষ্ম ও সমাদৃত।
বািণজ্য ও িশল্েপ গঙ্গািরডাই

গঙ্গািরডাই  েকবল  কৃিষেত  সীমাবদ্ধ  িছল  না;  এিট  িছল  একিট
গুরুত্বপূর্ণ বািণজ্িযক েকন্দ্রও। েনৗপেথ এই অঞ্চেলর প্রভাব িছল
প্রশ্নাতীত। গঙ্গা নদী িছল তােদর প্রধান বািণজ্যপথ, যার মাধ্যেম
অভ্যন্তরীণ ও বিহরাঞ্চেল পণ্য পিরবহন হেতা।

এই  অঞ্চেলর  সূক্ষ্ম  সুিতবস্ত্র—যা  পরবর্তীকােল  মসিলন  নােম
জগৎিবখ্যাত  হেয়  ওেঠ—রপ্তািন  হেতা  েরামান  সাম্রাজ্যসহ
ভূমধ্যসাগরীয়  অঞ্চেল।  এর  সঙ্েগ  মসলা,  েরশম,  হািতর  দাঁত  এবং
মূল্যবান রত্নও রপ্তািনর তািলকায় িছল। বঙ্েগাপসাগেরর উপকূল েথেক
জাহােজ  কের  পণ্য  েযত  দক্িষণ-পূর্ব  এিশয়া,  আরব  উপদ্বীপ  ও  পূর্ব
আফ্িরকায়।

প্িলিন  তাঁর  ‘Naturalis  Historia’  গ্রন্েথ  উল্েলখ  কেরেছন  েয
গঙ্গািরডাই  েথেক  উৎকৃষ্ট  মােনর  মুক্তা  ও  সূক্ষ্ম  বস্ত্র  েরােম
আমদািন হেতা। এসব পণ্েযর িবিনমেয় েরামান স্বর্ণমুদ্রা এই অঞ্চেল
প্রবািহত হেতা, যা স্থানীয় অর্থনীিতেক আরও সুদৃঢ় কেরিছল।
সামিরক শক্িত ও যুদ্ধেকৗশল

গঙ্গািরডাইেয়র  সামিরক  শক্িতর  সবেচেয়  আেলািচত  ৈবিশষ্ট্য  িছল  তার
িবশাল হস্তীবািহনী। প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধেকৗশেল হািত িছল সবেচেয়
ভয়ংকর  অস্ত্র।  গ্িরক  ঐিতহািসকেদর  বর্ণনায়  গঙ্গািরডাইেয়র
হস্তীবািহনীর  েয  সংখ্যা  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,  তা  তৎকালীন  পিরিচত
িবশ্েবর েযেকােনা রাজ্েযর তুলনায় িবস্ময়কর রকম েবিশ। আেলকজান্ডার
ভারেত  আসার  আেগ  পারস্েয  সীিমতসংখ্যক  হািতর  মুেখামুিখ  হেয়িছেলন,
আর েসই অিভজ্ঞতাই তাঁর ৈসন্যেদর মেন যেথষ্ট আতঙ্ক সৃষ্িট কেরিছল।
গঙ্গািরডাইেয়র  িবপুল  হস্তীবািহনীর  িবরুদ্েধ  যুদ্েধর  কথা  তােদর



কােছ িছল প্রায় দুঃস্বপ্নতুল্য।

এর  পাশাপািশ  গঙ্গািরডাইেয়র  িছল  সুসংগিঠত  পদািতক  ও  অশ্বােরাহী
বািহনী।  নদীমাতৃক  এই  অঞ্চেল  েনৗবািহনীর  গুরুত্বও  িছল  অপিরসীম,
এবং েনৗযুদ্েধও তােদর দক্ষতা িছল প্রশংসনীয়।
সাংস্কৃিতক ও সামািজক জীবন

গঙ্গািরডাই  শুধু  সামিরক  ও  অর্থৈনিতকভােব  সমৃদ্ধ  িছল  না,
সাংস্কৃিতকভােবও  িছল  যেথষ্ট  িবকিশত।  এই  অঞ্চেল  েবৗদ্ধ  ও
ব্রাহ্মণ্য  ধর্েমর  সহাবস্থান  লক্ষ  করা  যায়।  েবৗদ্ধ  ও  ৈজন
সািহত্েযও বঙ্গ অঞ্চেলর বািণজ্য ও সমৃদ্িধর কথা উেঠ এেসেছ।

প্রত্নতাত্ত্িবক  খনেন  প্রাপ্ত  মৃৎপাত্র,  মুদ্রা  ও  অন্যান্য
িনদর্শন েথেক েবাঝা যায়, এখােন একিট নগরেকন্দ্িরক সভ্যতা িবকিশত
হেয়িছল।  চন্দ্রেকতুগড়,  মহাস্থানগড়,  তাম্রিলপ্ত  ও  পুণ্ড্রবর্ধন
িছল েসই সমেয়র গুরুত্বপূর্ণ নগরেকন্দ্র। পরবর্তীকােল এই অঞ্চেলই
গেড়  ওেঠ  পাহাড়পুর  ও  েসামপুর  িবহােরর  মেতা  িবশ্বিবখ্যাত
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান, যা প্রমাণ কের জ্ঞানচর্চার একিট দীর্ঘ ঐিতহ্য
এই ভূিমেত বহু আেগ েথেকই প্েরািথত িছল।

ঐিতহািসক িবতর্ক ও গেবষণার প্রেয়াজনীয়তা
গঙ্গািরডাই  িনেয়  এখেনা  অেনক  প্রশ্ন  অমীমাংিসত।  এর  সিঠক  সীমানা,
শাসক  রাজবংেশর  পিরচয়,  রাজধানীর  প্রকৃত  অবস্থান—এসব  িবষেয়  আরও
প্রত্নতাত্ত্িবক  অনুসন্ধান  ও  গেবষণা  জরুির।  েকােনা  েকােনা
ঐিতহািসক  মেন  কেরন  গঙ্গািরডাই  িছল  নন্দ  বংেশর  অধীনস্থ  একিট
শক্িতশালী  মহাজনপদ,  আবার  অেনেকর  মেত  এিট  িছল  একিট  স্বতন্ত্র  ও
স্বাধীন  রাজ্য।  এই  িবতর্ক  এখেনা  িনষ্পত্িতর  অেপক্ষায়  আেছ,  আর
েসিটই প্রমাণ কের বাংলার প্রাচীন ইিতহাস কতটা গেবষণার দািব রােখ।

দুর্ভাগ্যজনকভােব,  আমােদর  জাতীয়  পাঠ্যক্রেম  এই  েগৗরবময়  অধ্যায়
খুব  কমই  স্থান  েপেয়েছ।  আমরা  দূরেদেশর  বীরেদর  কািহিন  িশিখ
িবস্তািরতভােব, অথচ িনেজেদর েশকেড়র এই েশৗর্যগাথা রেয় যায় প্রায়
অজানা।

উপসংহার

গঙ্গািরডাই  িছল  প্রাচীন  িবশ্েবর  এক  উল্েলখেযাগ্য  শক্িতশালী  ও
সমৃদ্ধ  জনপদ।  এর  সামিরক  খ্যািত  িবশ্বজয়ী  আেলকজান্ডােরর
েসনাবািহনীর  অগ্রযাত্রায়  মনস্তাত্ত্িবক  বাধা  ৈতির  কেরিছল।  এর



অর্থৈনিতক  সমৃদ্িধ  ৈবশ্িবক  বািণজ্েয  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা
েরেখিছল,  আর  এর  সাংস্কৃিতক  উৎকর্ষ  পরবর্তী  বাংলার  িভত্িত  গেড়
িদেয়িছল।

আমরা  যারা  গঙ্গা-পদ্মা  অববািহকার  বািসন্দা,  আমরা  েসই  প্রাচীন
ঐিতহ্েযরই একিট অংেশর উত্তরািধকারী। আমােদর দািয়ত্ব এই ইিতহাসেক
নতুন প্রজন্েমর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া, িনরেপক্ষ ও প্রামাণ্য গেবষণার
মাধ্যেম এর অজানা অধ্যায়গুেলা উন্েমাচন করা, এবং জাতীয় ঐিতহ্েযর
এই উৎসেক যথাযথ সম্মােনর সঙ্েগ সংরক্ষণ করা।

আসুন,  আমরা  আমােদর  েশকেড়র  প্রিত  শ্রদ্ধাশীল  হই  এবং  েজেন
িনই—আমােদর  এই  মািট  এমন  এক  সভ্যতার  সাক্ষী,  যা  একিদন  জ্ঞান,
সম্পদ ও েশৗর্েয উজ্জ্বল হেয় উেঠিছল।

আেনায়ার েহােসন র্যােফল
প্রাবন্িধক ও গেবষক

ফল ও সবিজর িচরন্তন িবতর্ক এবং
একিট সহজ ৈবজ্ঞািনক সূত্র
আমােদর  প্রিতিদেনর  খাদ্যতািলকায়  ফল  এবং  সবিজ—দুেটাই  অপিরহার্য
উপাদান।  িকন্তু  আমরা  িক  কখেনা  গভীরভােব  েভেব  েদেখিছ,  প্রিতিদন
বাজার েথেক েয িজিনসগুেলােক আমরা ‘সবিজ’ বেল ঝুিড়েত তুলিছ, তার
অেনকগুেলাই আসেল িবজ্ঞােনর েচােখ ‘ফল’?

রান্নাঘেরর েচনা পিরিচিত আর িবজ্ঞােনর সংজ্ঞার মধ্েয রেয়েছ একিট
চমৎকার  ও  রহস্যময়  অিমল।  এই  অিমেলর  কারেণ  টেমেটা,  েবগুন  িকংবা
তরকািরেত েদওয়া কাঁচা মিরচ িনেয় বছেরর পর বছর ধের একিট িচরন্তন
িবতর্ক চেল আসেছ। অথচ একিট েছাট্ট ও সহজ সূত্র জানা থাকেল এই বড়
িবতর্কিট মাত্র এক িমিনেট সমাধান কের েফলা সম্ভব।

জিটল িবজ্ঞানেক েচনার সহজ সূত্র

উদ্িভদিবজ্ঞান  বা  েবাটািনর  (Botany)  বইেয়  ফল  এবং  সবিজ  েচনার

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ab%e0%a6%b2-%e0%a6%93-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ab%e0%a6%b2-%e0%a6%93-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95/


পিরমাপকিট  েবশ  জিটল  ও  প্রািতষ্ঠািনক  ভাষায়  েলখা  থােক।  িবজ্ঞান
মূলত  েকােনা  খাবােরর  স্বাদ  িমষ্িট  নািক  ঝাল—তা  িদেয়  তার  পিরচয়
িঠক  কের  না।  এই  জিটল  িনয়মিটেক  সাধারণ  পাঠক  ও  েকামলমিত
িশক্ষার্থীেদর জন্য সহজভােব েবাঝােনার উদ্েদশ্েয একিট সহজ সূত্র
তুেল ধরা যাক।

সূত্রিট হেলা— “যা উদ্িভেদর ফুল েথেক রূপান্তিরত হেয় ৈতির হয় এবং
যার েভতের বীজ বা িবিচ থােক, তা-ই হেলা ফল।”
এই  ৈবজ্ঞািনক  িনয়েমর  বাইের,  উদ্িভেদর  ফুল  ও  বীজ  ছাড়া  অন্য
েযেকােনা  েভাজ্য  অংশ—েযমন  পাতা  (পালং  শাক,  লাল  শাক),  কাণ্ড
(ডাটা, আলু, আদা, েপঁয়াজ) বা মূল (গাজর, মুলা)—হেলা প্রকৃত সবিজ।

টেমেটা ও কাঁচা মিরেচর বাস্তব উদাহরণ

এই সহজ সূত্রিট যিদ আমরা আমােদর চারপােশর েচনা িকছু উদ্িভেদর ওপর
প্রেয়াগ কির, তেব এক চমকপ্রদ সত্য েবিরেয় আেস।

টেমেটা: টেমেটা গাছ েখয়াল করেল েদখা যায়, প্রথেম হলুদ রেঙর ফুল
েফােট। েসই ফুল িনিষক্ত ও রূপান্তিরত হেয় টেমেটােত রূপ েনয়। আর
টেমেটা  কাটেলই  েভতের  অসংখ্য  েছাট  েছাট  বীজ  েদখা  যায়।  তাই
ৈবজ্ঞািনক সূত্ের টেমেটা একিট শতভাগ খাঁিট ফল।

কাঁচা মিরচ: একইভােব, কাঁচা মিরচও গােছর ফুল েথেক ৈতির হয় এবং এর
েভতেরও  ঝাল  িবিচ  থােক।  সুতরাং,  উদ্িভদিবজ্ঞােনর  িনয়েম  কাঁচা
মিরচও েকােনা সবিজ বা মশলা নয়, এিট একিট ফল!

এই  একই  ৈবজ্ঞািনক  িনয়েম  েবগুন,  শসা,  ঢ্যাঁড়শ,  লাউ  এবং  িমষ্িট
কুমড়াও আসেল ফল।
আলু, আদা, েপঁয়াজ ও গাজর েকন সবিজ?

এবার েদখা যাক রান্নাঘেরর অন্যান্য েচনা সবিজর ক্েষত্ের কী ঘেট।
আলু, আদা, েপঁয়াজ িকংবা রসুেনর মািটর িনেচর েয অংশিট আমরা খাই,
তা ফুল েথেক আেস না এবং এেদর েভতের েকােনা িবিচও থােক না।

আলু:  এিট  মূলত  গােছর  মািটর  িনেচর  রূপান্তিরত  কাণ্ড  (Tuber),
েযখােন গাছ তার ভিবষ্যেতর বাড়িত খাবার জিমেয় রােখ।
আদা, েপঁয়াজ ও রসুন: এগুেলাও ভূ-গর্ভস্থ িবেশষ রূপান্তিরত কাণ্ড
(Rhizome ও Bulb)।

গাজর ও মুলা: এগুেলা গােছর প্রধান মূল বা িশকড় (Root)।



েযেহতু এরা উদ্িভেদর ফুল বা বীজ প্রক্িরয়ার সােথ যুক্ত নয়, তাই
এরা িবজ্ঞােনর েচােখও সবিজ, আমােদর রান্নাঘেরও সবিজ।
ডুমুেরর রহস্য: ফুল েদখা যায় না, তবু েকন ফল?

এই  পর্যেবক্ষেণর  মােঝ  অেনেকর  মেনই  একিট  েযৗক্িতক  প্রশ্ন  জাগেত
পাের—ডুমুেরর  েতা  বাইের  েথেক  েকােনা  ফুল  েদখা  যায়  না,  তাহেল
ডুমুর িক ফল নািক সবিজ? উত্তরিট িবজ্ঞােনর এক চমকপ্রদ রহস্য।

উদ্িভদিবজ্ঞােনর  সত্য  হেলা,  ডুমুর  আসেল  েকােনা  একক  ফল  নয়।  আমরা
বাইের  েথেক  ডুমুেরর  েয  েগাল  অংশিট  েদিখ,  েসিট  আসেল  একিট  িবেশষ
ধরেনর  ‘উল্টােনা  ফুেলর  গুচ্ছ’  (Inverted  Inflorescence)।  এই
েখালেসর  েভতের  শত  শত  ক্ষুদ্র  ফুল  লুিকেয়  থােক,  যা  বাইের  েথেক
েদখা  যায়  না।  ডুমুেরর  েভতেরই  এই  েগাপন  ফুলগুেলা  ফুেট  ফেল
রূপান্তিরত হয়। েযেহতু এিট মূলত ফুল েথেকই ৈতির এবং এর েভতের শত
শত ক্ষুদ্র বীজ থােক, তাই ডুমুর অবশ্যই একিট ফল।

রান্নাঘেরর পিরভাষা বনাম িবজ্ঞান

তাহেল  প্রশ্ন  আেস,  িবজ্ঞান  যােক  ফল  বলেছ,  আমরা  তােক  সবিজ  েকন
বিল? এর কারণ হেলা মানুেষর ৈতির ‘রান্নাঘেরর িনয়ম’। রান্নার জগেত
খাবােরর  পিরচয়  িনর্ধািরত  হয়  তার  স্বাদ  ও  ব্যবহােরর  ওপর  িভত্িত
কের।

ফল বলেত আমরা সাধারণত িমষ্িট ও রসােলা খাবার বুিঝ, যা কাঁচা বা
েডজার্ট  িহেসেব  খাওয়া  হয়।  অন্যিদেক,  েযসব  উপাদান  েনানতা,  টক  বা
ঝাল  স্বােদর  এবং  যা  তরকাির,  স্যুপ  বা  সালাদ  িহেসেব  রান্না  কের
খাওয়া  হয়,  তােক  আমরা  সবিজ  বিল।  এই  ব্যবহােরর  ব্যবধােনর  কারেণই
টেমেটা বা কাঁচা মিরচ ফল হওয়া সত্ত্েবও রান্নাঘের সবিজর মর্যাদা
েপেয়েছ।

একিট ঐিতহািসক আইিন িবতর্ক

এই  িবতর্কিট  শুধু  আমােদর  মেন  সীমাবদ্ধ  নয়,  এিট  একসময়  আেমিরকার
সুপ্িরম  েকার্ট  পর্যন্ত  গিড়েয়িছল।  ১৮৯৩  সােল  আেমিরকার  সুপ্িরম
েকার্েট ‘িনক্স বনাম েহেডন’ (Nix v. Hedden) নােমর একিট িবখ্যাত
মামলার  রায়  হয়।  তৎকালীন  আেমিরকার  শুল্ক  আইন  অনুযায়ী  আমদািন  করা
সবিজর ওপর কর িদেত হেতা, িকন্তু ফেলর ওপর েকােনা কর িছল না।

আমদািনকারকরা টেমেটােক ‘ফল’ িহেসেব দািব কের কর ছাড় েপেত চাইেল



আদালত  রায়  েদয়—িবজ্ঞােনর  বইেয়  টেমেটা  ফল  হেলও,  সাধারণ  ভাষা  ও
ব্যবহাের মানুষ এেক সবিজ িহেসেবই েচেন, রান্না কের এবং খায়। তাই
শুল্ক আদােয়র স্বার্েথ টেমেটােক ‘সবিজ’ িহেসেবই গণ্য করা হেব।

উপসংহার

আমােদর  চারপােশর  েচনা  জগতটােক  একটু  ৈবজ্ঞািনক  দৃষ্িটেত  েদখেল
প্রকৃিত েয কত সুন্দর ও রহস্যময়, ফল ও সবিজর এই িবতর্ক তারই একিট
বড়  প্রমাণ।  একিট  প্রচিলত  ইংেরিজ  উক্িতেত  দারুণভােব  বলা
হেয়েছ—জ্ঞান  হেলা  এটা  জানা  েয  টেমেটা  একিট  ফল,  আর  বুদ্িধমত্তা
হেলা এটােক ফ্রুট সালােদ ব্যবহার না করা।

এই  সহজ  ৈবজ্ঞািনক  সূত্রিট  আমােদর  চারপােশর  িশক্ষার্থীেদর  মােঝ
ছিড়েয়  িদেল  মুখস্থ  িবদ্যার  বাইের  িগেয়  িবজ্ঞান  েশখার  প্রকৃত
েকৗতূহল ও আনন্দ বহুগুণ েবেড় যােব, সন্েদহ েনই।

েলখক: প্রাবন্িধক, গেবষক ও কৃষক

েটকসই  ও  ‘েহলিদ’  অবকাঠােমা
িনর্মােণ চাই সেচতনতা
ভূিমকা: সাভার ট্র্যােজিড ও আমােদর সম্িমিলত িবেবক:

২০১৩  সােলর  ২৪  এপ্িরল—বাংলােদেশর  ইিতহােসর  পাতায়  রক্েত  েলখা  এক
কােলা  িদন।  সাভােরর  বাসস্ট্যান্ড  সংলগ্ন  রানা  প্লাজা  নামক  একিট
বহুতল  বািণজ্িযক  ভবন  ধেস  পড়ার  মধ্য  িদেয়  েয  িনর্মম  মানিবক
িবপর্যয়  ঘেটিছল,  তার  স্মৃিত  আজ  এক  দশেকরও  েবিশ  সময়  পরও  আমােদর
তািড়েয়  েবড়ায়।  ধ্বংসস্তূেপর  িনচ  েথেক  আসা  েসই  আর্তনাদ,  স্বজন
হারােনা  মানুেষর  বুকফাটা  আহাজাির,  আর  শত  শত  লােশর  স্তূপ  েকবল
একিট িনর্িদষ্ট দুর্ঘটনা িছল না; এিট িছল আমােদর জাতীয় গািফলিত,
েলাভ এবং কাঠােমাগত অসেচতনতার এক চূড়ান্ত দিলল।

যখনই  রানা  প্লাজার  েসই  ধ্বংসাত্মক  দৃশ্যগুেলা  আমােদর  েচােখর
সামেন েভেস ওেঠ, তখনই েদেশর িনর্মাণ খােতর একিট িবরাট এবং গভীর

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%87-%e0%a6%93-%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%a6%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a0%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%8b/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%b8%e0%a6%87-%e0%a6%93-%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%a6%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a0%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%8b/


শূন্যতা  আমােদর  সামেন  এেস  দাঁড়ায়।  আর  েসই  শূন্যতার
নাম—‘সেচতনতা’।  আজ  এত  বছর  পার  হেয়  যাওয়ার  পরও  প্রেকৗশল  সমাজ,
নীিতিনর্ধারক  এবং  সাধারণ  জনগেণর  মেন  একিট  বড়  প্রশ্ন  প্রিতিনয়ত
ঘুরপাক  খায়:  আমরা  িক  আসেলই  সেচতন  হেত  েপেরিছ?  আমােদর  চারপােশর
গেড়  ওঠা  আকাশচুম্বী  বহুতল  ভবন,  বািণজ্িযক  েকন্দ্র  ও
িশল্পকারখানাগুেলা িক আজ সত্িযই িনরাপদ এবং েটকসই?
রানা প্লাজার এই প্রলয়ংকরী িবপর্যয় েকােনা আকস্িমক বা প্রাকৃিতক
দুর্েযাগ  িছল  না।  এিট  িছল  মানুেষর  ৈতির  একিট  কাঠােমাগত
হত্যাকাণ্ড (Structural Homicide)। িসিভল ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র েমৗিলক
িনয়মকানুনেক  বৃদ্ধাঙ্গুিল  েদখােনা,  আইেনর  েতায়াক্কা  না  করা  এবং
েপশাদার প্রেকৗশলীেদর পরামর্শেক সম্পূর্ণ উেপক্ষা করার এক চরম ও
আত্মঘাতী পিরণিত িছল এই ট্র্যােজিড। এই ঘটনা আমােদর িশিখেয়েছ েয,
একিট  ভবেনর  েদয়াল  বা  কলাম  েকবল  ইট-পাথেরর  স্তূপ  নয়;  এর  সােথ
জিড়েয়  থােক  হাজার  হাজার  মানুেষর  অমূল্য  জীবন  ও  একিট  েদেশর
অর্থৈনিতক ভিবষ্যৎ।

রানা প্লাজা ট্র্যােজিড:
ইিতহােসর েসই কােলা িদনগুেলার পূর্বাপর
রানা প্লাজা ধেসর পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ িবশ্েলষণ করেল স্পষ্ট হেয়
ওেঠ  েয,  সেচতনতার  অভাব  কীভােব  ধােপ  ধােপ  একিট  িবশাল  িবপর্যয়েক
েডেক  এেনিছল।  ভবনিটেত  েবশ  কেয়কিট  বৃহৎ  েপাশাক  কারখানা  বা
গার্েমন্টস সচল িছল, েযখােন প্রিতিদন হাজার হাজার শ্রিমক জীিবকার
তািগেদ অত্যন্ত ঘনবসিতপূর্ণ পিরেবেশ কাজ করেতন।
ফাটল আিবষ্কার ও অবেহলা
দুর্ঘটনার  িঠক  আেগর  িদন,  অর্থাৎ  ২০১৩  সােলর  ২৩  এপ্িরল  ভবেনর
িনেচর  তলার  কলাম,  িবম  এবং  েদয়ােল  বড়  বড়  ও  িবপজ্জনক  ফাটল  েদখা
িদেয়িছল।  এই  ফাটলগুেলা  মূলত  কাঠােমাগত  ব্যর্থতার  (Structural
Failure) প্রাথিমক লক্ষণ বা িসগন্যাল িছল। তাৎক্ষিণকভােব েসখােন
এক  ধরেনর  আতঙ্ক  ছিড়েয়  পেড়  এবং  স্থানীয়  িশল্প  পুিলশ  ও
সংবাদমাধ্যেমর উপস্িথিতেত ভবনিট সামিয়কভােব খািল কের েদওয়া হয়।

িমথ্যা আশ্বাস ও েজারপূর্বক প্রেবশ িকন্তু অত্যন্ত পিরতােপর িবষয়
হেলা,  পরিদন  ২৪  এপ্িরল  সকােল  শ্রিমকরা  যখন  জীবননােশর  আশঙ্কায়
কােজ েযাগ িদেত অস্বীকৃিত জানান, তখন ভবন মািলক েসােহল রানা এবং
িকছু কারখানা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দািয়ত্বহীন ও িমথ্যা আশ্বাস েদন।
তারা  দািব  কেরন,  “ভবেন  েকােনা  বড়  সমস্যা  েনই,  এিট  েকবল
প্লাস্টােরর ফাটল, ভবনিট সম্পূর্ণ িনরাপদ।”



চাকির  হারােনার  ভয়,  েপেটর  তািগদ  এবং  কর্তৃপক্েষর  মানিসক  ও
প্রশাসিনক চােপ পেড় হাজার হাজার শ্রিমক সকােলর িশফেট ভবেন প্রেবশ
করেত  বাধ্য  হন।  িকন্তু  প্রকৃিত  এবং  পদার্থিবদ্যার  িনয়ম  কারও
ক্ষমতার েতায়াক্কা কের না।

তােসর ঘেরর মেতা পতন
শ্রিমকরা  কােজ  েযাগ  েদওয়ার  িকছু  সময়  পরই,  সকাল  ৯টার  িদেক  হঠাৎ
কের  পুেরা  ভবেনর  িবদ্যুৎ  চেল  যায়।  এরপর  যখন  একসােথ  বড়  বড়
ইন্ডাস্ট্িরয়াল েজনােরটরগুেলা চালু করা হয়, তখন ভবেনর কাঠােমােত
এক তীব্র কম্পন বা ভাইব্েরশেনর সৃষ্িট হয়। মাত্র কেয়ক েসেকন্েডর
মধ্েয পুেরা আটিট ফ্েলার তােসর ঘেরর মেতা একিটর ওপর আেরকিট েভেঙ
পেড় (প্যানেকক কলাপ্স)।
িবশাল েসই বহুতল ভবনিট মুহূর্েতর মধ্েয গুঁিড়েয় িগেয় সংলগ্ন একিট
িতনতলা িবল্িডংেয়র সমউচ্চতায় েনেম আেস। চারিদক েঢেক যায় িসেমন্ট
আর ইেটর ধূিলঝেড়।

সাধারণ মানুেষর মানিবকতা
দুর্ঘটনার পর সরকাির উদ্ধারকারী দল বা ফায়ার সার্িভস েপৗঁছােনার
আেগই  স্থানীয়  িরকশাচালক,  েদাকানদার,  ছাত্র  এবং  সাধারণ  পথচারীরা
িনেজেদর  জীবেনর  ঝুঁিক  িনেয়  ধ্বংসস্তূেপ  ঝাঁিপেয়  পেড়ন।  েকােনা
আধুিনক যন্ত্রপািত ছাড়াই, েকবল খািল হােত, হাতুিড় আর সাধারণ করাত
িদেয়  তারা  কংক্িরেটর  স্ল্যাব  েকেট  েকেট  শত  শত  জীিবত  মানুষেক
উদ্ধার  কেরন।  এই  উদ্ধারকােজ  সাধারণ  মানুেষর  েয  মানিবকতা  েদখা
িগেয়িছল,  তা  েযমন  অনন্য,  েতমিন  ভবেনর  েপছেনর  মানুেষর  েলাভ  িঠক
ততটাই জঘন্য।
নকশা বনাম বাস্তবতা: কাঠােমাগত ও ভূ-প্রেকৗশলগত িবপর্যেয়র কারণ
রানা  প্লাজা  েকন  ধেস  পেড়িছল,  তার  েপছেন  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ািরং  এবং
ভূ-প্রেকৗশলগত (Geotechnical) েবশ িকছু অমার্জনীয় ত্রুিট ও অপরাধ
জিড়ত  িছল।  িনেচ  এর  মূল  কারণগুেলা  ৈবজ্ঞািনক  ও  কাঠােমাগত
দৃষ্িটেকাণ েথেক িবশ্েলষণ করা হেলা:

ক)  মািটর  ধারণক্ষমতা  এবং  ফাউন্েডশেনর  ত্রুিট  (Geotechnical
Failure)

রানা প্লাজা ভবনিট েযখােন িনর্মাণ করা হেয়িছল, েসিট মূলত েকােনা
শক্ত বা স্থায়ী ভূিম িছল না। এিট িছল একিট গভীর ও পুরেনা পুকুর
বা  জলাশয়,  যা  পরবর্তীেত  বালু  ও  সাধারণ  ময়লা-আবর্জনা  িদেয়  ভরাট
করা হেয়িছল।



িসিভল ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র িনয়ম অনুযায়ী, েযেকােনা জলাশয় বা ভরাট করা
জিমেত বহুতল ভবন িনর্মােণর পূর্েব মািটর গভীরতা ও ভারবহন ক্ষমতা
যাচাইেয়র  জন্য  অত্যন্ত  িনখুঁতভােব  সেয়ল  েটস্ট  (Soil  Test)  বা
মািট  পরীক্ষা  করা  বাধ্যতামূলক।  নরম  বা  ভরাট  করা  মািটেত  ভবেনর
েলাড বা ওজন সমানভােব বণ্টন করার জন্য গভীর পাইিলং (Deep Piling)
বা  উপযুক্ত  ফাউন্েডশন  িদেত  হয়।  িকন্তু  রানা  প্লাজার  ক্েষত্ের
মািটর  এই  ধারণক্ষমতােক  সম্পূর্ণ  উেপক্ষা  কের  একিট  দুর্বল  ও
অপর্যাপ্ত িভত্িতর ওপর পুেরা কাঠােমািট দাঁড় করােনা হেয়িছল। ফেল
সমেয়র  সােথ  সােথ  মািটর  িনেচ  অবতলন  (Settlement)  ঘটিছল,  যা
কলামগুেলার ওপর অিতিরক্ত চাপ সৃষ্িট কের।

খ) অনুেমাদন বনাম অৈবধ সম্প্রসারণ (Illegal Vertical Expansion)

আইনগত  ও  প্রেকৗশলগত  নীিতমালার  েতায়াক্কা  না  কের  ক্ষমতার  েজাের
ভবেনর  নকশায়  ব্যাপক  পিরবর্তন  আনা  হেয়িছল।  ভবনিট  িনর্মােণর  জন্য
স্থানীয় েপৗরসভা েথেক প্রাথিমকভােব মাত্র ৪ (চার) তলার অনুেমাদন
েনওয়া হেয়িছল। িকন্তু যথাযথ কর্তৃপক্েষর (েযমন রাজউক বা উপযুক্ত
প্রেকৗশল  িনয়ামক  সংস্থা)  েকােনা  প্রকার  সংেশািধত  অনুমিত  বা
স্ট্রাকচারাল  িডজাইন  ছাড়াই  প্রথেম  আরও  একিট  তলা  এবং  পরবর্তীেত
আরও িতনিট ফ্েলার েযাগ কের এেক ৮ (আট) তলা ভবেন রূপান্তর করা হয়।
অর্থাৎ,  ২০১৩  সােলর  মধ্েয  ভবেনর  মূল  উচ্চতা  ও  ওজনেক  িডজাইেনর
তুলনায়  দ্িবগুণ  কের  েফলা  হেয়িছল।  ৪  তলার  জন্য  িডজাইন  করা  একিট
ফাউন্েডশন  এবং  কলাম  কখেনাই  ৮  তলার  েলাড  বহন  করেত  পাের  না।  এিট
িছল সরাসির ভবেনর আত্মহত্যার শািমল।

গ) লাইভ েলােডর (Live Load) তারতম্য ও অপব্যবহার

িসিভল  ইঞ্িজিনয়ািরংেয়  একিট  ভবেনর  নকশা  করার  সময়  সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ েয িবষয়গুেলা িবেবচনা করা হয়, তার মধ্েয একিট হেলা
িডজাইন েলাড। এই েলাড প্রধানত দুই প্রকার:
১. েডড েলাড (Dead Load): ভবেনর িনজস্ব স্থায়ী উপাদান েযমন িবম,
কলাম, ছাদ ও েদয়ােলর ওজন।
২.  লাইভ  েলাড  (Live  Load):  ভবেনর  েভতের  থাকা  মানুষ,  আসবাবপত্র,
মালামাল বা যন্ত্রপািতর অস্থায়ী ওজন।
ব্যবহারেভেদ ভবেনর লাইভ েলােডর মান সম্পূর্ণ িভন্ন হয়। েযমন:
ভবেনর ধরন (Building Category)
লাইভ েলােডর মানদণ্ড (Live Load Standard)
আবািসক ভবন (Residential)



তুলনামূলকভােব কম (মানুষ ও সাধারণ আসবাব)
বািণজ্িযক ভবন (Commercial)
মাঝাির (েদাকানপাট, অিফস ও ফাইলপত্র)
িশল্পকারখানা (Industrial)
অত্যন্ত উচ্চ (ভারী যন্ত্রপািত, কাঁচামাল, শ্রিমক)

রানা  প্লাজা  মূলত  বািণজ্িযক  বা  শিপং  মল  ও  অিফেসর  উদ্েদশ্েয
প্রেকৗশলী দ্বারা িডজাইন করা হেয়িছল। বািণজ্িযক ভবেনর লাইভ েলাড
সাধারণত  প্রিত  বর্গিমটাের  ২৫০  েথেক  ৩০০  েকিজর  মেতা  ধরা  হয়।
িকন্তু  পরবর্তীেত  েলােভর  বশবর্তী  হেয়  এই  বািণজ্িযক  কাঠােমািটেক
সম্পূর্ণ  রূপান্তর  করা  হয়  েহিভ  ইন্ডাস্ট্িরয়াল  বা  েপাশাক
কারখানার কােজ।
একিট ইন্ডাস্ট্িরয়াল ভবেন যখন হাজার হাজার শ্রিমক একসােথ অবস্থান
কেরন,  শত  শত  টন  কাপেড়র  েরাল  ও  েফব্িরক্েসর  িবশাল  স্টক  জমা  করা
হয়,  এবং  সবেচেয়  িবপজ্জনক  িবষয়—যখন  েসখােন  উচ্চ  ক্ষমতাসম্পন্ন  ও
ভারী েজনােরটর এবং েটক্সটাইল ডাইং ও সুইং যন্ত্রপািত স্থাপন করা
হয়, তখন তার সামগ্িরক লাইভ েলাড িডজাইন সীমার েচেয় কেয়ক গুণ েবিশ
হেয় যায়।

ঘ) ডাইনািমক েলাড ও েরেজান্যান্স (Dynamic Load and Resonance)

রানা  প্লাজা  ধেসর  কিফেন  েশষ  েপেরকিট  ঠুেকিছল  ভবেনর  উপেরর
তলাগুেলােত  রাখা  িবশাল  ও  ভারী  েজনােরটরগুেলার  কম্পন।
প্রেকৗশলিবদ্যায়  এিটেক  বলা  হয়  ডাইনািমক  েলাড  (Dynamic  Load)।
সাধারণ  বািণজ্িযক  ভবন  েকবল  স্িথর  ওজেনর  (Static  Load)  জন্য
িডজাইন করা হয়, কম্পন বা ভাইব্েরশেনর জন্য নয়।
যখন  িবদ্যুৎ  চেল  যাওয়ার  পর  কারখানার  েজনােরটর  ও  শত  শত  েসলাই
েমিশন  একসােথ  চালু  করা  হেতা,  তখন  তােদর  অনবরত  কম্পন  কংক্িরেটর
কলাম ও িবেমর েভতর মাইক্েরা-ক্র্যাক বা সূক্ষ্ম ফাটল ৈতির করিছল।
২৩ এপ্িরল েয ফাটল েদখা িদেয়িছল, তা িছল এই অিতিরক্ত ওজেনর কারেণ
কলােমর েভতেরর রড ও কংক্িরেটর বন্ধন েভেঙ যাওয়ার বিহঃপ্রকাশ। ২৪
এপ্িরল  সকােল  যখন  েজনােরটেরর  ডাইনািমক  েলাড  ও  কম্পন  আবার  শুরু
হয়,  তখন  তা  ভবেনর  িনজস্ব  কম্পন  তরঙ্েগর  সােথ  িমেল  িগেয়
েরেজান্যান্স  (Resonance)  বা  অনুনােদর  সৃষ্িট  কের।  এর  ফেল
মুহূর্েতর মধ্েয কলামগুেলা তােদর েলাড বহেনর ক্ষমতা হািরেয় েফেল
এবং মচেক িগেয় ধেস পেড়।

অবকাঠােমার স্বাস্থ্য ও “েহলিদ কংক্রীট” এর আধুিনক ধারণা:



মানুষ  েযমন  রক্ত-মাংেসর  ৈতির  একিট  জীবন্ত  সত্তা,  িঠক  েতমিন
প্রিতিট  অবকাঠােমা,  দালান  বা  ব্িরেজরও  একিট  িনজস্ব  ‘শরীর’  এবং
‘স্বাস্থ্য’  আেছ।  িচিকৎসা  িবজ্ঞােন  েযমন  মানুেষর  দীর্ঘায়ু  ও
সুস্থতা  িনর্ভর  কের  তার  েভতেরর  অঙ্গপ্রত্যঙ্েগর  সিঠক
কার্যকািরতার  ওপর,  িঠক  েতমিন  িসিভল  ইঞ্িজিনয়ািরংেয়  একিট  ভবন  কত
বছর  অক্ষত  ও  িনরাপদ  থাকেব,  তা  িনর্ভর  কের  তার  কাঠােমাগত
স্বাস্থ্েযর (Structural Health) ওপর।

প্রেকৗশলগত  সত্য:  রানা  প্লাজা  েকােনা  স্বাস্থ্যবান  বা  ‘েহলিদ
কাঠােমা’  িছল  না।  এিট  িছল  একিট  অপুষ্ট  এবং  জন্মগতভােব
ত্রুিটযুক্ত  কাঠােমা।  আর  েস  কারেণই  সামান্য  ফাটল  ধরার  পর  তা
সামেল  িনেত  পােরিন,  েরাগাক্রান্ত  শরীেরর  মেতা  হুড়মুড়  কের  েভেঙ
পেড়েছ।
একিট পিরবাের যখন েকােনা নবজাতক িশশুর জন্ম হয়, তখন তার জন্েমর
আেগ মােয়র যত্ন েথেক শুরু কের জন্েমর পর িশশুর পুষ্িট, িটকাদান
এবং িচিকৎসেকর পরামর্শ আমরা েযভােব অক্ষের অক্ষের েমেন চিল—একিট
ভবন বা দালান িনর্মােণর ক্েষত্েরও িঠক একই রকম যত্ন, সতর্কতা ও
মানিসকতা  থাকা  জরুির।  একিট  আদর্শ  ও  ‘েহলিদ  অবকাঠােমা’  িনশ্িচত
করেত আমােদর প্রধানত চারিট ধােপ সেচতন হেত হেব।

েহলিদ অবকাঠােমার চার স্তম্ভ:
[সেয়ল েটস্ট ও েযাগ্য প্রেকৗশলী] -> [সিঠক ও মানসম্মত উপাদান] ->
[িনয়মতান্ত্িরক িকউিরং ও ঢালাই] -> [িনয়িমত রক্ষণােবক্ষণ]
১. প্রাক-িনর্মাণ ধাপ: সিঠক েরাগ িনর্ণয় ও পিরকল্পনা
ভবন  িনর্মােণর  প্রথম  কাজই  হেলা  মািটর  স্বাস্থ্য  পরীক্ষা  করা।
অিভজ্ঞ  িজওেটকিনক্যাল  ইঞ্িজিনয়ার  দ্বারা  মািটর  েভতেরর  কণার
িবন্যাস এবং ভারবহন ক্ষমতা (Bearing Capacity) পরীক্ষা করেত হেব।
এরপর  একজন  েযাগ্য  ও  িনবন্িধত  স্ট্রাকচারাল  ইঞ্িজিনয়ার
(Structural  Engineer)  দ্বারা  ভবেনর  েলাড  ক্যালকুেলশন  কিরেয়
আর্িকেটকচারাল  প্ল্যান  ও  িডজাইন  ৈতির  করেত  হেব।  অেনেকই  টাকা
বাঁচােনার জন্য রাজিমস্ত্ির বা অনিভজ্ঞ িঠকাদার িদেয় ভবেনর নকশা
করান, যা অত্যন্ত ঝুঁিকপূর্ণ।
২. িনর্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান (Material Quality)
কংক্িরটেক  যিদ  ভবেনর  েপশী  ধরা  হয়,  তেব  রড  বা  স্িটল  হেলা  এর
কঙ্কাল।  েহলিদ  কংক্িরট  ৈতির  করেত  হেল  প্রিতিট  উপাদােনর  মান  হেত
হেব সর্েবাচ্চ।
িসেমন্ট:  সিঠক  গ্েরেডর  এবং  তাজা  িসেমন্ট  ব্যবহার  করেত  হেব,  যা



কংক্িরটেক প্রেয়াজনীয় শক্িত েদেব।
রড  (Steel  Rebar):  বাজারচলিত  সস্তা  রড  পিরহার  কের  িনর্িদষ্ট
থার্েমা-েমকািনক্যািল  ট্িরেটড  (TMT)  বা  উচ্চ  ক্ষমতাসম্পন্ন
গ্েরেডর রড ব্যবহার িনশ্িচত করেত হেব।
েখায়া  ও  বালু:  ইেটর  েখায়ার  েচেয়  পাথেরর  কুিচ  (Stone  Chips)
কংক্িরেটর শক্িত অেনক বািড়েয় েদয়। বালু হেত হেব কাদা ও ময়লাযুক্ত
পিল  েথেক  মুক্ত।  এফএম  (Fineness  Modulus)  বা  বালুর  দানার  আকার
সিঠক হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. িমশ্রণ ও িকউিরং (Mixing and Curing)
পািন,  িসেমন্ট,  বালু  এবং  েখায়ার  অনুপাত  (Mix  Ratio)  ৈবজ্ঞািনক
িনয়েম হেত হেব। পািন-িসেমন্েটর অনুপাত (Water-Cement Ratio) েবিশ
হেল  কংক্িরট  দুর্বল  হেয়  পেড়।  ঢালাইেয়র  পর  কংক্িরেটর  েভতর
রাসায়িনক  প্রক্িরয়ার  মাধ্যেম  শক্িত  অর্জেনর  জন্য  িনর্িদষ্ট  িদন
পর্যন্ত  (সাধারণত  ২১  েথেক  ২৮  িদন)  পািন  িদেয়  িভিজেয়  রাখেত  হয়,
যােক  িকউিরং  (Curing)  বেল।  সিঠক  িকউিরং  না  হেল  কংক্িরট  তার
কাঙ্ক্িষত শক্িত (Compressive Strength) পায় না এবং অল্পেতই ফাটল
ধের।
৪. েপাস্ট-িনর্মাণ রক্ষণােবক্ষণ (Structural Maintenance)
মানুেষর  েযমন  িনয়িমত  েহলথ  েচক-আপ  প্রেয়াজন,  ভবেনরও  েতমন
প্রেয়াজন। িনর্মাণ কাজ েশষ হওয়ার পরও বছেরর পর বছর ভবেনর ওপর নজর
রাখেত  হেব।  েকােনা  কলাম  বা  িবেম  সামান্যতম  ফাটল,  প্লাস্টার  খেস
পড়া  বা  রড  েবর  হেয়  মিরচা  ধরার  লক্ষণ  েদখা  েগেলই  েদির  না  কের
িবেশষজ্ঞ  প্রেকৗশলীর  মাধ্যেম  নন-েডস্ট্রাকিটভ  েটস্ট  (NDT)  বা
কাঠােমাগত  অিডট  করােত  হেব।  প্রেয়াজনেবােধ  েরট্েরািফিটং
(Retrofitting) বা কাঠােমা শক্িতশালীকরেণর ব্যবস্থা িনেত হেব।
৫. রানা প্লাজা পরবর্তী বাংলােদশ: আমরা িক সত্িযই িশক্ষা িনেয়িছ?
রানা প্লাজা ট্র্যােজিডর পর বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক িশল্প (RMG)
এবং সামগ্িরক িনর্মাণ খােত এক িবশাল ওলটপালট হেয় যায়। িবেশষ কের
আন্তর্জািতক  ক্েরতােজাট  এবং  ব্র্যান্ডগুেলার  চােপ  বাংলােদেশর
েপাশাক  কারখানাগুেলার  িনরাপত্তা  ব্যবস্থা  েজারদার  করেত  দুিট  বড়
আন্তর্জািতক  তদারিক  সংস্থা—‘অ্যাকর্ড’  (Accord)  এবং
‘অ্যালােয়ন্স’ (Alliance) কাজ শুরু কের।

অর্জন ও সংস্কার
তােদর  কড়া  নজরদাির  ও  কাঠােমাগত  অিডেটর  কারেণ  গত  এক  দশেক
বাংলােদেশর  েপাশাক  খাত  আমূল  বদেল  েগেছ।  শত  শত  ঝুঁিকপূর্ণ
কারখানার সংস্কার করা হেয়েছ, অেনক কারখানা বন্ধ কের েদওয়া হেয়েছ



এবং  আন্তর্জািতক  মােনর  শতভাগ  িনরাপদ  ও  পিরেবশবান্ধব  ‘গ্িরন
ফ্যাক্টির’ (Green Factory) িনর্মােণ বাংলােদশ আজ িবশ্েব েনতৃত্ব
িদচ্েছ।  বর্তমােন  িবশ্েবর  শীর্ষস্থানীয়  পিরেবশবান্ধব  েপাশাক
কারখানার  একিট  বড়  অংশই  বাংলােদেশ  অবস্িথত।  ফ্যাক্টিরগুেলােত
ফায়ার  েসফিট,  ইেলকট্িরক্যাল  েসফিট  এবং  স্ট্রাকচারাল  েসফিট
িনশ্িচত করা এখন একিট িনয়িমত সংস্কৃিতেত পিরণত হেয়েছ।

েপাশাক খােতর ৈবপ্লিবক পিরবর্তন:
[অ্যাকর্ড  ও  অ্যালােয়ন্েসর  অিডট]  –  [ঝুঁিকপূর্ণ  কারখানা
সংস্কার/বন্ধ] -> [িবশ্েবর শীর্ষ গ্িরন ফ্যাক্টির গেড় েতালা]
এখেনা েযখােন অন্ধকার: আবািসক ও বািণজ্িযক আবাসন খাত
েপাশাক  খােত  আন্তর্জািতক  চােপর  কারেণ  ব্যাপক  অগ্রগিত  হেলও,
আমােদর  েদেশর  অভ্যন্তরীণ  আবাসন  খাত,  িবেশষ  কের  আবািসক  ভবন  এবং
সাধারণ  বািণজ্িযক  ভবনগুেলার  িচত্র  এখেনা  পুেরাপুির  সন্েতাষজনক
নয়।
ঢাকা, চট্টগ্রামসহ েদেশর প্রধান প্রধান শহরগুেলােত এখেনা রাজউেকর
বা  স্থানীয়  কর্তৃপক্েষর  অনুেমাদন  ছাড়াই  নকশা  বিহর্ভূতভােব  ভবন
িনর্মােণর মেহাৎসব চলেছ। িবএনিবিস (Bangladesh National Building
Code)  বা  বাংলােদশ  জাতীয়  ইমারত  িনর্মাণ  িবিধমালােক  বুেড়া  আঙুল
েদিখেয় সরু গিলর েভতর বহুতল ভবন েতালা হচ্েছ। এক ইঞ্িচর জায়গায়
ভবেনর  বর্িধত  অংশ  বািড়েয়  েদওয়া  হচ্েছ,  যা  ভূিমকম্েপর  মেতা
দুর্েযােগ পুেরা এলাকার জন্য কাল হেয় দাঁড়ােব।
অেনক  ক্েষত্ের  েদখা  যায়,  আবািসক  উদ্েদশ্েয  ভবন  বািনেয়  তা
পরবর্তীেত গুদাম বা বািণজ্িযক েকািচং েসন্টার, েরস্েতারাঁ িকংবা
েছাটখােটা  লাইট  ইঞ্িজিনয়ািরং  কারখানায়  রূপান্তর  করা  হচ্েছ,  যা
অিবকল রানা প্লাজার মেতাই আেরকিট বড় িবপর্যেয়র ঝুঁিক ৈতির করেছ।
পুরান  ঢাকার  েকিমক্যাল  েগাডাউন  িকংবা  সাম্প্রিতক  সমেয়র  েবইিল
েরােডর  অগ্িনকাণ্ড  আমােদর  মেন  কিরেয়  েদয়  েয,  সেচতনতা  এখেনা
আমােদর জীবেনর মূল চািলকাশক্িত হেয় ওেঠিন।

৬. েটকসই ও িনরাপদ বাংলােদশ গড়েত আমােদর করণীয়
ভিবষ্যেত  েযন  আর  েকােনা  রানা  প্লাজার  মেতা  কােলা  িদন  আমােদর
েদখেত  না  হয়,  এবং  আমােদর  প্রিতিট  নাগিরেকর  আবাসন  েযন  শতভাগ
িনরাপদ  ও  েটকসই  হয়,  েসজন্য  রাষ্ট্র,  সমাজ,  ভবন  মািলক  এবং
প্রেকৗশলীেদর  সম্িমিলতভােব  িকছু  জরুির  পদক্েষপ  গ্রহণ  করেত  হেব।
িনেচ একিট সুিনর্িদষ্ট কর্মপিরকল্পনা তুেল ধরা হেলা:
ক) কেঠার আইন প্রেয়াগ ও জবাবিদিহতা িনশ্িচতকরণ:



অিবলম্েব এবং চলমান ভবন িনর্মােণর অনুেমাদেনর ক্েষত্ের দুর্নীিত
এবং  রাজৈনিতক  প্রভাব  বন্ধ  করেত  হেব।  রাজউক,  িসিডএ  বা
েপৗরসভাগুেলার  তদারিক  ব্যবস্থা  আরও  েজারদার  করেত  হেব।  নকশার
বাইের এক ইঞ্িচ কাজ করেলও েযন কেঠার জিরমানা এবং ভবন েভেঙ েফলার
মেতা আইিন ব্যবস্থা েনওয়া হয়, তা িনশ্িচত করেত হেব।
খ)  েপশাদার  প্রেকৗশলীেদর  বাধ্যতামূলক  অন্তর্ভুক্িত  পিরকল্পনা
পর্যায়
েযেকােনা  ধরেনর  অবকাঠােমা  বা  ভবন  িনর্মােণ  আইইিব  (IEB)  বা
উপযুক্ত  ইনস্িটিটউট  কর্তৃক  সার্িটফাইড  েপশাদার  স্ট্রাকচারাল
ইঞ্িজিনয়ােরর  সই  এবং  তত্ত্বাবধান  বাধ্যতামূলক  করেত  হেব।
রাজিমস্ত্ির  বা  িঠকাদারেদর  ওপর  সম্পূর্ণ  দািয়ত্ব  েছেড়  েদওয়ার
মানিসকতা বর্জন করেত হেব।
গ)  ভবেনর  ব্যবহািরক  পিরবর্তেনর  ওপর  কেঠার  িনেষধাজ্ঞা  পিরচালন
পর্যায়  একিট  ভবন  েয  উদ্েদশ্েয  (আবািসক/বািণজ্িযক)  অনুেমািদত
হেয়েছ, তার বাইের েকােনাভােবই েসিটেক িশল্পকারখানা বা ভারী গুদাম
িহেসেব ব্যবহার করেত েদওয়া যােব না। ভবেনর ব্যবহার পিরবর্তন করেত
হেল পুনরায় কাঠােমাগত উপেযািগতা পরীক্ষা বা স্ট্রাকচারাল িফটেনস
সার্িটিফেকট েনওয়া বাধ্যতামূলক করেত হেব।

ঘ) জাতীয় পর্যােয় িনয়িমত স্ট্রাকচারাল অিডট দীর্ঘেময়ািদ ও িনয়িমত
েদেশর  সকল  পুরেনা  বহুতল  ভবন,  বািণজ্িযক  েকন্দ্র  এবং  ঝুঁিকপূর্ণ
এলাকার  ভবনগুেলার  ওপর  প্রিত  ৫  বছর  পর  পর  সরকাির  উদ্েযােগ
‘স্ট্রাকচারাল  এবং  ফায়ার  েসফিট  অিডট’  পিরচালনা  করেত  হেব।
ঝুঁিকপূর্ণ  ভবনগুেলােক  িচহ্িনত  কের  িসলগালা  বা  েরট্েরািফিটংেয়র
আওতায় আনেত হেব।
ঙ)  জনসেচতনতা  ও  ‘েহলিড  কংক্িরট’  সংস্কৃিতর  িবকাশ  সামািজক
আন্েদালন সাধারণ জনগণেক সেচতন করেত হেব েয, সস্তায় বািড় বানােনা
বা  প্রেকৗশলী  ছাড়া  নকশা  করা  আসেল  একিট  মৃত্যুর  ফাঁদ  ৈতির  করা।
েটকসই  অবকাঠােমা  গঠেন  সিঠক  কাঁচামাল  এবং  ৈবজ্ঞািনক  িকউিরংেয়র
গুরুত্ব বা “েহলিদ কংক্িরট” এর ধারণা তৃণমূল পর্যােয় ছিড়েয় িদেত
হেব।

৭. েশষ কথা: সেচতনতাই েহাক আমােদর সুরক্ষাকবচ
রানা  প্লাজা  ট্র্যােজিড  আমােদর  ইিতহােসর  এক  অত্যন্ত  দািম  ও
েবদনাদায়ক  িশক্ষা।  ১,১৩৮  জন  শ্রিমেকর  তাজা  প্রাণ  আর  হাজােরা
মানুেষর পঙ্গুত্েবর িবিনমেয় আমরা েয িশক্ষা েপেয়িছ, তা যিদ আমরা
আেজা  আমােদর  বাস্তব  জীবেন  প্রেয়াগ  না  কির,  তেব  েসই  শহীদেদর



আত্মার প্রিত চরম অবমাননা করা হেব।

আমরা আর েকােনা রানা প্লাজার পুনরাবৃত্িত েদখেত চাই না। আমরা চাই
না  েকােনা  মােয়র  েকাল  খািল  েহাক,  েকােনা  সন্তান  তার  উপার্ক্ষম
অিভভাবকেক  হািরেয়  রাস্তায়  বসুক।  একিট  অিনরাপদ  ভবন  মােনই  েকবল
িকছু  ইেটর  েদয়াল  ধেস  পড়া  নয়,  এিট  মােন  হাজােরা  স্বপ্েনর  অকাল
মৃত্যু এবং একিট েদেশর অগ্রযাত্রার পােয় কুঠারাঘাত।
তাই  আসুন,  েটকসই,  িনরাপদ  ও  একিট  সুস্থ-সবল  বাংলােদশ  গড়েত  আমরা
আজই  প্রিতজ্ঞাবদ্ধ  হই।  আপনার  কষ্টার্িজত  ও  সারাজীবেনর  জমােনা
অর্েথ েয স্বপ্েনর আবাসন বা বািণজ্িযক অবকাঠােমা গেড় তুলেছন, তা
েযন  েকােনা  েলাভ  বা  অসেচতনতার  কারেণ  আপনার  বা  অন্য  কারও  জন্য
মৃত্যুর ফাঁেদ পিরণত না হয়।

ভবন িনর্মােণর আেগ, িনর্মাণ চলাকালীন এবং িনর্মাণ কাজ েশষ হওয়ার
পেরও  সর্বদা  িবেশষজ্ঞ  ও  েপশাদার  প্রেকৗশলীর  পরামর্শ  িনন।  নকশা
বিহর্ভূত  সকল  কাজ  এবং  িনয়েমর  অিনয়মেক  দৃঢ়ভােব  ‘না’  বলুন।  মেন
রাখেবন—ভবেনর  নকশায়  এবং  িনর্মােণ  আপনার  আজেকর  সামান্য  সেচতনতাই
পাের আমােদর জাতীয় অবকাঠােমা রক্ষা করেত এবং অমূল্য হাজােরা জীবন
বাঁচােত। সেচতনতাই েহাক আমােদর : কলািমস্ট, প্রিতষ্ঠাতা, “েহলিদ
কংক্রীট”  ও  “েহলিদ  এডুেকশন”,  িবভাগীয়  প্রধান-প্রেকৗশল  িবভাগ,
স্টুিডও িডএনএ।

িববাহিবচ্েছদ  একিট  সম্পর্েকর
সমাপ্িত, একজন নারীর নয়
িববাহ িবচ্েছদ শব্দিট শুনেলই আমােদর সমােজ অেনেকর েচােখ েভেস ওেঠ
একজন অসহায় নারীর ছিব। েযন একিট সম্পর্েকর সমাপ্িতর সঙ্েগ সঙ্েগ
তার  স্বপ্ন,  সম্ভাবনা  এবং  পিরচয়ও  েশষ  হেয়  যায়।  িকন্তু  বাস্তব
জীবন  অন্য  কথা  বেল।দুঃখজনক  হেলও  সত্য,  আমােদর  সমাজ  এখনও  অেনক
ক্েষত্েরই িডেভার্িস নারীেক একজন মানুষ িহেসেব নয়, একিট সন্েদেহর
েকন্দ্রিবন্দু  িহেসেব  েদেখ।  তাঁর  হািস  িনেয়  প্রশ্ন  ওেঠ,তাঁর
েপাশাক  িনেয়  িফসফাস  হয়,  তাঁর  বন্ধুত্বেক  কুৎসার  রঙ  েদওয়া  হয়,আর
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তাঁর  চিরত্রেক  িবচার  করা  হয়  এমন  মানুষেদর  দ্বারা,  যারা  তাঁর
জীবেনর একিট িদনও েদেখিন।েকউ জানেত চায় না একিট সংসার ভাঙার আেগ
েসই েমেয়িট কতবার িনেজেক েভেঙেছ। সংসার ভাঙার আেগ েসই নারী কতবার
িনেজর  ভাঙা  মন  েজাড়া  লাগােনার  েচষ্টা  কেরেছন।কত  অপমান  নীরেব
সহ্য  কেরেছন,  কত  অবেহলা  িগেল  েফেলেছন,  কত  স্বপ্ন  িবসর্জন
িদেয়েছ,কত  অশ্রু,  কত  আপস  আর  কত  রাত  িনর্ঘুম  েকেটেছ  কান্নায়,
কতবার  িনেজর  ইচ্ছােক  হত্যা  কের  সম্পর্কিটেক  বাঁচােনার  েচষ্টা
কেরেছ।মানুষ িবচ্েছেদর সংবাদ জােন, িকন্তু িবচ্েছেদর ইিতহাস জােন
না।

বাংলােদেশ  সমােজর  প্রিতিট  স্তেরই  অিধকাংশ  মানুেষর  মধ্েয  আগ্রহ
েবিশ থােক েক কী করেছ েসটা িনেয়ই জানার। িডেভার্স িবষয়টােক অেনক
সময়  মানুষ  গুজব  ও  চমকদার  গল্েপ  পিরণত  কের  েফেল।িববাহিবচ্েছেদর
কাগেজ স্বাক্ষর করার সঙ্েগ সঙ্েগ নারীর িবরুদ্েধ অদৃশ্য এক আদালত
বেস  যায়।  িবচারক  হেয়  যায়  সমাজ,সাক্ষী  হয়  গুজব,  আর  রায়  হয়  নারী
চিরত্েরর  িবপক্েষ।  িনশ্চয়ই  েমেয়িটর  েকােনা  সমস্যা  িছল  তকমা
প্রমাণ হেয় যায় তােদর আদালেত। প্রমােণর প্রেয়াজন হয় না, যুক্িতরও
দরকার  পেড়  না।  কারণ  আমােদর  সমােজ  একজন  নারীর  িবরুদ্েধ  সন্েদহই
েযন  সবেচেয়  শক্িতশালী  সাক্ষ্য।সবেচেয়  িনর্মম  সত্য  হেলা,  আমােদর
সমােজ  একজন  নারীর  চিরত্র  িনেয়  প্রশ্ন  েতালা  সবেচেয়  সহজ  কাজ।
প্রমাণ লােগ না, সত্য লােগ না িকছু ইঙ্িগত, িকছু গুজব, আর িকছু
পূর্বধারণাই  যেথষ্ট  থােক  নারীেক  কুলিসত  করার  জন্য।অথচ  একিট
মানুেষর সম্মান নষ্ট করার েচেয় বড় অন্যায় পৃিথবীেত খুব কমই আেছ।
প্রশ্ন হেলা একিট সম্পর্ক িক কখেনা একা একজন মানুষ ভােঙ? সংসার
িক একতরফা ভােব ধ্বংস হয়? যিদ না হয়, তাহেল িবচ্েছেদর সমস্ত দায়
েকন  েকবল  নারীর  কাঁেধ  চািপেয়  েদওয়া  হয়?  েকন  একজন  পুরুেষর
িডেভার্সেক  তার  নতুন  জীবেনর  শুরু  বেল  স্বাগত  জানােনা  হয়?  অথচ
একজন  িডেভার্িস  নারীেক  সন্েদহ,  কটূক্িত  এবং  অবজ্ঞায়  েঢেক  েদয়
সমাজ ?

আমরা  প্রায়ই  পিরবার  রক্ষার  কথা  বিল।িকন্তু  েয  পিরবাের  প্রিতিদন
অপমান,  সিহংসতা,  মানিসক  িনর্যাতন  িকংবা  অসম্মান  থােক,  েসই
সম্পর্ক  ধের  রাখাই  িক  আদর্শ?  একিট  িবষাক্ত  সম্পর্ক  েথেক  েবিরেয়
আসার  িসদ্ধান্ত  দুর্বলতার  নয়,  অেনক  সময়  েসিটই  সবেচেয়  সাহসী
িসদ্ধান্ত। কারণ আত্মসম্মান িবসর্জন িদেয় েকােনা সম্পর্ক িটিকেয়
রাখােক সুখী সংসার বলা যায় না।

সবেচেয়  বড়  পিরবর্তেনর  প্রেয়াজন  আমােদর  দৃষ্িটভঙ্িগেত।  একজন



নারীর পিরচয় তাঁর ৈববািহক অবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়। িতিন একজন মানুষ,
একজন  নাগিরক,  একজন  েপশাজীবী,  একজন  মা,  একজন  কন্যা,  একজন
স্বপ্নবাজ।তাঁর পিরচয় তাঁর চিরত্র, কর্ম, মানিবকতা এবং েযাগ্যতায়
িডেভার্স শব্েদ নয়।

আরও  ভয়াবহ  িবষয়  হেলা,অেনক  কর্মক্েষত্র,  এমনিক  বাসা  ভাড়া  েনওয়া
বা  সামািজক  সম্পর্ক  গেড়  েতালার  ক্েষত্েরও  একজন  িববাহিবচ্িছন্ন
নারীেক  অিতিরক্ত  প্রশ্েনর  মুেখামুিখ  হেত  হয়।  েযন  তাঁর  ৈববািহক
অবস্থা তাঁর দক্ষতা, সততা বা মানিবকতার েচেয় েবিশ গুরুত্বপূর্ণ।
এই  মানিসকতা  শুধু  ৈবষম্যমূলক  নয়,  গভীরভােব  অমানিবক।একজন
িববাহিবচ্িছন্ন  নারীেক  করুণা  নয়,  সম্মান  িদেত  িশখেত  হেব।  তাঁর
জীবন িনেয় গল্প বানােনার আেগ তাঁর সংগ্রামেক েবাঝার েচষ্টা করেত
হেব।  কারণ  প্রত্েযক  িবচ্েছেদর  েপছেন  একিট  দীর্ঘ  নীরব  ইিতহাস
থােক,  যা  আদালেতর  নিথেত  েলখা  থােক  না,  িকন্তু  মানুেষর  হৃদেয়
রক্তক্ষরণ হেয় েবঁেচ থােক।

একজন  নারী  যখন  একিট  েভেঙ  যাওয়া  সম্পর্েকর  ধ্বংসস্তূপ  েথেক  উেঠ
দাঁড়ায় তখন েস শুধু একিট নতুন জীবন শুরু কের না,েস িনেজর েভতেরর
শক্িতেকও  নতুন  কের  আিবষ্কার  কের।  েয  নারী  একসময়  সংসােরর  আড়ােল
ইচ্ছা, স্বপ্ন এবং পিরচয়েক গুিটেয় েরেখিছেলা।েসই নারীই সন্তানেদর
মানুষ কের, িনেজর কর্মজীবন গেড় েতােল,পিরবােরর দািয়ত্ব পালন কের
এবং িনেজর আত্মসম্মানেক আঁকেড় ধের এিগেয় যায়।

ইিতহাস বেল, মানুেষর জীবেন সবেচেয় বড় শক্িত েসৗন্দর্য নয়, সম্পদও
নয়,সবেচেয়  বড়  শক্িত  হেলা  আত্মমর্যাদা।  েয  নারী  প্রিতকূলতার
মধ্েযও িনেজর সম্মানেক বাঁিচেয় রাখেত পাের, েসই নারী আসেল েকােনা
যুদ্েধ  পরািজত  হয়  না।  হয়েতা  একিট  সম্পর্ক  েশষ  হয়,  িকন্তু  তার
ব্যক্িতত্ব, সাহস এবং সম্ভাবনা েশষ হয় না।

তাই  িববাহ  িবচ্েছদেক  একজন  নারীর  ব্যর্থতার  গল্প  িহেসেব  নয়,  বরং
তার  পুনর্জন্েমর  গল্প  িহেসেব  েদখা  উিচত।  কারণ  অেনক  সময়  জীবেনর
সবেচেয় সুন্দর অধ্যায় শুরু হয় েসই জায়গা েথেক, েযখােন অন্যরা মেন
কের  সবিকছু  েশষ।একিট  সম্পর্ক  ভাঙেত  পাের,  িকন্তু  একজন
আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীেক ভাঙা এত সহজ নয়।

ইসলাম দাম্পত্য জীবেন শুধু অিধকােরর নয়, কর্তব্েযরও িশক্ষা েদয়।
মহান  আল্লাহ  বেলন,  “স্ত্রীেদরও  ন্যায়সঙ্গত  অিধকার  রেয়েছ,  েযমন
তােদর  প্রিত  (স্বামীেদর)  অিধকার  রেয়েছ।”  (সুরা  বাকারা:  ২২৮)।



আবার  স্বামী-স্ত্রীর  মধ্েয  িবেরাধ  েদখা  িদেল  দুই  পিরবােরর
প্রিতিনিধর  মাধ্যেম  মীমাংসার  েচষ্টা  করার  িনর্েদশও  পিবত্র
েকারআেন  েদওয়া  হেয়েছ  (সুরা  িনসা:  ৩৫)।  অর্থাৎ  ইসলাম  িবচ্েছদেক
উৎসািহত  কের  না;  বরং  সম্পর্ক  রক্ষার  সর্েবাচ্চ  প্রেচষ্টার
িনর্েদশ েদয়। তালাকেক ৈবধ করা হেয়েছ একান্ত অিনবার্য পিরস্িথিতর
জন্য।তেব  সব  প্রেচষ্টা  ব্যর্থ  হেল  এবং  একসঙ্েগ  থাকা  যিদ  কষ্ট,
িনর্যাতন  িকংবা  অসম্মােনর  কারণ  হেয়  দাঁড়ায়,  তাহেল  িবচ্েছদ  কখনও
কখনও মানিবক ও েযৗক্িতক িসদ্ধান্ত হেত পাের।

িববাহ  িবচ্েছদেক  একজন  নারীর  ব্যর্থতার  গল্প  িহেসেব  নয়,  বরং  তার
পুনর্জন্েমর গল্প িহেসেব েদখা উিচত। কারণ অেনক সময় জীবেনর সবেচেয়
সুন্দর  অধ্যায়  শুরু  হয়  েসই  জায়গা  েথেক,  েযখােন  অন্যরা  মেন  কের
সবিকছু  েশষ।  একিট  সম্পর্ক  ভাঙেত  পাের,  িকন্তু  একজন
আত্মমর্যাদাসম্পন্ন  নারীেক  ভাঙা  এত  সহজ  নয়।একিট  সম্পর্েকর
সমাপ্িত একজন মানুেষর সম্ভাবনা, মর্যাদা িকংবা স্বপ্েনর সমাপ্িত
নয়।

েলখক: কিব ও উদ্েযাক্তা

েনতৃত্েবর  মর্যাদা  রক্ষায়
অপবােদর ঊর্ধ্েব থাকা
েনতৃত্ব  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  সম্মােনর  নয়,  বরং  দািয়ত্ব  ও  আমানেতর
নাম।  একজন  সাধারণ  মানুেষর  তুলনায়  একজন  আমীর  বা  েনতৃস্থানীয়
ব্যক্িতর প্রিতিট কথা, কাজ ও আচরণ সমাজ গভীরভােব পর্যেবক্ষণ কের।

তাই তাঁর দািয়ত্ব শুধু সৎ হওয়া নয়; বরং এমন জীবনযাপন করা, যােত
তাঁর সম্পর্েক েকােনা অমূলক সন্েদহ বা অপবােদর সুেযাগ সৃষ্িট না
হয়। কারণ একজন েনতার ব্যক্িতগত িবচ্যুিত শুধু তাঁর িনেজর ক্ষিতর
কারণ  হয়  না;  অেনক  সময়  তা  মানুেষর  আস্থা,  প্রিতষ্ঠােনর  মর্যাদা
এবং দ্বীেনর প্রিত শ্রদ্ধােবােধও েনিতবাচক প্রভাব েফেল।

এই িশক্ষা আমরা পাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লােমর

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%af/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%af/


পিবত্র জীবন েথেক। একবার িতিন মসিজেদ নববীেত ইেতকােফ িছেলন। তাঁর
সহধর্িমণী  হযরত  সািফয়্যা  রািযয়াল্লাহু  আনহা  সাক্ষাৎ  করেত  এেল
িবদােয়র  সময়  রসূলুল্লাহ  সল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়া  সাল্লাম  তাঁেক
িকছুদূর এিগেয় েদন।

পেথ দুইজন সাহাবী তাঁেদর েদেখ দ্রুত চেল েযেত চাইেল িতিন তাঁেদর
েডেক  বলেলন,  “ইিন  আমার  স্ত্রী  সািফয়্যা।”  সাহাবীগণ  বলেলন,  “ইয়া
রসূলাল্লাহ!  আমরা  িক  আপনার  সম্পর্েক  এমন  ধারণা  করেত  পাির?”  তখন
িতিন বলেলন, “আিম জািন েতামরা তা করেব না; িকন্তু শয়তান মানুেষর
অন্তের কুমন্ত্রণা েদয়।” (বুখারী, মুসিলম)

এ  ঘটনা  আমােদর  িশক্ষা  েদয়,  সন্েদহ  সৃষ্িট  হওয়ার  পর  ব্যাখ্যা
েদওয়ার  েচেয়  সন্েদেহর  সুেযাগই  সৃষ্িট  না  করা  অিধক  উত্তম।  একজন
েনতার  স্বচ্ছতা  শুধু  বাস্তেবই  নয়,  মানুেষর  দৃষ্িটেতও  প্রিতভাত
হওয়া প্রেয়াজন।

এ কারেণই সাধারণ মানুেষর সঙ্েগ েনতৃত্েবর দািয়ত্েব থাকা ব্যক্িতর
পার্থক্য  রেয়েছ।  একজন  সাধারণ  ব্যক্িত  ব্যক্িতগতভােব  সৎ  থাকেলই
অেনকাংেশ  দািয়ত্ব  পালন  হয়।  িকন্তু  িযিন  মানুেষর  অনুসরণীয়,  তাঁর
ক্েষত্ের িবষয়িট িভন্ন। তাঁেক এমনভােব চলেত হেব, যােত তাঁর আচরণ
মানুেষর আস্থা বৃদ্িধ কের, িবভ্রান্িত নয়।

ড. মুশিফক আহমদ রহমাতুল্লািহ আলাইিহ বলেতন, েয মুফিত ফেতায়া েদন,
েয  মুহাদ্িদস  হািদস  িশক্ষা  েদন,  েয  পীর  মানুেষর  আত্মশুদ্িধর
দািয়ত্ব  পালন  কেরন,  েয  আমীর  আনুগত্েযর  দািবদার  এবং  েয  ইমােমর
েপছেন  মানুষ  সালাত  আদায়  কেরÑতাঁেদর  প্রত্েযেকর  জন্য  সন্েদেহর
ঊর্ধ্েব  থাকা  অপিরহার্য।  তাঁেদর  শুধু  সৎ  হেলই  চলেব  না;  বরং
তাঁেদর সততা মানুেষর কােছও সুস্পষ্ট হেত হেব।

এ  কারেণই  রসূলুল্লাহ  সল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়া  সাল্লাম  বেলেছন,
“েতাহমেতর  স্থান  েথেক  িনেজেদর  রক্ষা  কেরা।”  (কাশফুল  খাফা;  আল-
জািমউল কাবীর)

হযরত  উমার  ইবনুল  খাত্তাব  রািযয়াল্লাহু  আনহু  বলেতন,  “েয  ব্যক্িত
িনেজেক অপবােদর স্থােন িনেয় যায়, মানুষ তার সম্পর্েক খারাপ ধারণা
করেল  েস  েযন  তােদর  েদাষ  না  েদয়।”  এই  কথার  মধ্েয  গভীর  প্রজ্ঞা
িনিহত  রেয়েছ।  অেনক  সময়  মানুেষর  সন্েদেহর  জন্য  সমােজর  েচেয়
ব্যক্িতর িনেজর অসতর্কতাই েবিশ দায়ী হয়।



ইিতহােস হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রািযয়াল্লাহু আনহুর জবাবিদিহতার
একিট  ঘটনা  অত্যন্ত  প্রিসদ্ধ।  একবার  িতিন  রাষ্ট্রীয়  সম্পদ  েথেক
সবার মেতা একখণ্ড কাপড় েপেয়িছেলন। িকন্তু তাঁেক একিট লম্বা জামা
পিরিহত  েদেখ  একজন  সাহাবী  প্রশ্ন  করেলন,  “সবার  সমান  কাপড়  পাওয়ার
পর  আপিন  এত  বড়  জামা  কীভােব  বানােলন?”  খিলফা  হেয়ও  িতিন
প্রশ্নকারীেক  ভর্ৎসনা  কেরনিন।  বরং  তাঁর  পুত্র  আবদুল্লাহ
রািযয়াল্লাহু  আনহুেক  দাঁড়  কিরেয়  ব্যাখ্যা  িদেত  বলেলন  েয,  িতিন
িনেজর  অংেশর  কাপড়  িপতােক  িদেয়  িদেয়িছেলন।  তখন  উপস্িথত  সবাই
সন্তুষ্ট  হন।  একজন  শাসেকর  এই  স্বচ্ছতা  ও  জবাবিদিহতাই  মানুেষর
আস্থা অটুট রােখ।

বাস্তব জীবেনও এ িশক্ষার প্রেয়াজন রেয়েছ। ধরা যাক, একজন প্রিসদ্ধ
আেলম,  দাঈ  বা  েনতৃস্থানীয়  ব্যক্িত  এমন  একিট  েরস্েতারাঁয়  বেস
েকামল  পানীয়  পান  করেছন,  েযখােন  মদও  পিরেবশন  করা  হয়।  িতিন
িনর্েদাষ হেলও দৃশ্যিট মানুেষর মেন িবভ্রান্িতর জন্ম িদেত পাের।
সমাজ েনতৃত্েবর আসেন থাকা ব্যক্িতেক িভন্ন েচােখ েদেখ। তাই তাঁর
প্রিতিট পদক্েষপ হওয়া উিচত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

পিবত্র  েকারআেন  হযরত  আয়শা  রািযয়াল্লাহু  আনহার  িবরুদ্েধ
মুনািফকেদর  অপবােদর  ঘটনাও  একই  িশক্ষা  েদয়।  মহান  আল্লাহ  তা’য়ালা
তাঁর  পিবত্রতা  প্রিতষ্ঠার  জন্য  স্বয়ং  আয়াত  নািজল  কেরেছন।  কারণ
িতিন  িছেলন  উম্মাহর  মাতা  এবং  িকয়ামত  পর্যন্ত  মুসিলম  নারীেদর
অন্যতম  আদর্শ।  তাঁর  মর্যাদা  ও  গ্রহণেযাগ্যতার  ওপর  েযন  েকােনা
সন্েদেহর ছায়া না পেড়, েস জন্য মহান আল্লাহ তা’য়ালা িনেজই তাঁর
িনর্েদািষতা েঘাষণা কেরেছন।

একই  িশক্ষা  পাওয়া  যায়  হযরত  ইউসুফ  আলাইিহস  সালােমর  জীবন  েথেকও।
দীর্ঘ  কারাবােসর  পর  যখন  তাঁেক  মুক্িত  েদওয়ার  প্রস্তাব  েদওয়া
হেলা,  তখন  িতিন  সঙ্েগ  সঙ্েগ  কারাগার  ত্যাগ  কেরনিন।  বরং  প্রথেম
তাঁর িবরুদ্েধ আনা অিভেযােগর সত্যতা উদ্ঘাটেনর দািব জানান। সত্য
প্রকােশর পরই িতিন কারাগার েথেক েবর হন। কারণ একজন নবীর চিরত্ের
সামান্য সন্েদহও মানুেষর িহদায়ােতর পেথ প্রিতবন্ধক হেত পাের।

আজেকর  যুেগ  সামািজক  েযাগােযাগমাধ্যেমর  কারেণ  একিট  ছিব,  একিট
িভিডও বা একিট অসম্পূর্ণ তথ্য মুহূর্েতর মধ্েযই হাজােরা মানুেষর
কােছ  েপৗঁেছ  যায়।  তাই  যারা  েনতৃত্ব,  দাওয়াত,  িশক্ষা  িকংবা
জনকল্যাণমূলক  দািয়ত্ব  পালন  কেরন,  তাঁেদর  আরও  েবিশ  সতর্ক  থাকা
প্রেয়াজন।  কারণ  একজন  েনতার  চিরত্র  তাঁর  বক্তব্েযর  েচেয়ও  েবিশ



প্রভাব েফেল।

অতএব,  একজন  প্রকৃত  আমীর  শুধু  মহান  আল্লাহ  তা’য়ালার  কােছ  সৎ
থাকেলই  দািয়ত্ব  েশষ  হয়  না;  বরং  মানুেষর  কােছও  িনেজেক  সন্েদহ  ও
অপবােদর  ঊর্ধ্েব  রাখার  সর্েবাচ্চ  েচষ্টা  করেত  হয়।  এ  সতর্কতাই
েনতৃত্েবর  মর্যাদা  রক্ষা  কের,  মানুেষর  আস্থা  সুদৃঢ়  কের  এবং
সমাজেক িবভ্রান্িতর হাত েথেক িনরাপদ রােখ।
আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মহান  আল্লাহ  তা’য়ালা  আমােদর  সবাইেক  সততা,  স্বচ্ছতা  ও
আমানতদািরতার  সঙ্েগ  দািয়ত্ব  পালন  করার  এবং  অপবােদর  সব  পথ  েথেক
িনেজেক রক্ষা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।
েলখক: বােয়ােকিমস্ট, মৎস্য অিধদপ্তর, খুলনা।

ভােলাবাসা,  ত্যাগ  ও  শ্রদ্ধার
অনন্য িদন বাবা িদবস
মানুেষর  জীবেন  বাবার  ভূিমকা  অেনক  সময়  নীরব,  অথচ  অত্যন্ত  গভীর।
সন্তােনর  ভিবষ্যৎ  গেড়  েতালার  জন্য  একজন  বাবা  সারাজীবন  পিরশ্রম
কেরন, দািয়ত্ব পালন কেরন এবং িনেজর স্বপ্ন িবসর্জন িদেয় সন্তােনর
স্বপ্নেক  বাস্তেব  রূপ  েদওয়ার  েচষ্টা  কেরন।  েসই  িনঃস্বার্থ
ভােলাবাসা, ত্যাগ ও অবদানেক স্মরণ করার জন্যই িবশ্বজুেড় পািলত হয়
বাবা িদবস।

বাবা  িদবেসর  ইিতহাস  আমােদর  িনেয়  যায়  িবংশ  শতাব্দীর  শুরুেত।
যুক্তরাষ্ট্েরর  ওয়ািশংটন  অঙ্গরাজ্েযর  স্েপােকন  শহেরর  এক  নারী,
েসােনারা  স্মার্ট  ডড,  এই  িদবসিট  চালু  করার  েপছেন  গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকা  পালন  কেরন।  তাঁর  মা  মারা  যাওয়ার  পর  তাঁর  বাবা  উইিলয়াম
জ্যাকসন স্মার্ট একাই ছয় সন্তানেক লালন-পালন কেরিছেলন।

বাবার  েসই  আত্মত্যাগ  ও  সংগ্রােমর  কথা  মেন  েরেখ  েসােনারা
েচেয়িছেলন বাবােদর সম্মান জানােনার জন্য একিট িবেশষ িদন থাকুক।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%be-%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%97-%e0%a6%93-%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%be/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%be-%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%97-%e0%a6%93-%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%be/


১৯১০  সােলর  ১৯  জুন  প্রথমবােরর  মেতা  স্েপােকন  শহের  বাবা  িদবস
উদযািপত হয়। ধীের ধীের এই উদ্েযাগ মানুেষর হৃদয় স্পর্শ কের এবং
যুক্তরাষ্ট্েরর িবিভন্ন অঙ্গরাজ্েয ছিড়েয় পেড়।

তেব জাতীয় স্বীকৃিত েপেত সময় েলেগিছল অেনক বছর। অবেশেষ ১৯৭২ সােল
যুক্তরাষ্ট্েরর  প্েরিসেডন্ট  িরচার্ড  িনক্সন  জুন  মােসর  তৃতীয়
েরাববারেক জাতীয় বাবা িদবস িহেসেব স্বীকৃিত েদন।

বর্তমােন  িবশ্েবর  বহু  েদেশ  জুন  মােসর  তৃতীয়  েরাববার  বাবা  িদবস
পািলত  হয়।  েকাথাও  সন্তানরা  বাবােক  উপহার  েদয়,  েকাথাও  শুেভচ্ছা
কার্ড পাঠায়, আবার েকাথাও পিরবােরর সবাই একত্িরত হেয় বাবার প্রিত
ভােলাবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কের।

তেব উপহার বা আেয়াজেনর েচেয় বড় িবষয় হেলা বাবার প্রিত সম্মান ও
ভােলাবাসার অনুভূিত প্রকাশ করা।

আমােদর  সমােজ  বাবারা  অেনক  সময়  িনেজেদর  আেবগ  প্রকাশ  কেরন  না।
তাঁরা  নীরেব  পিরবােরর  দািয়ত্ব  কাঁেধ  তুেল  েনন,  সন্তানেদর
িনরাপত্তা ও ভিবষ্যৎ িনশ্িচত করেত িনরলস পিরশ্রম কেরন।

তাই বাবা িদবস শুধু একিট আনুষ্ঠািনক িদবস নয়; এিট বাবার অবদানেক
নতুন কের উপলব্িধ করার একিট সুেযাগ।

বাবা হেলন পিরবােরর বটবৃক্েষর মেতা, যার ছায়ায় সন্তানরা িনরাপেদ
েবেড়  ওেঠ।  তাঁর  কেঠারতা  সন্তােনর  শৃঙ্খলা  েশখায়,  তাঁর  পরামর্শ
জীবেনর পথ েদখায় এবং তাঁর ভােলাবাসা আত্মিবশ্বাস েজাগায়।

তাই  বাবা  িদবস  আমােদর  স্মরণ  কিরেয়  েদয়—জীবেনর  প্রিতিট  সাফল্েযর
েপছেন একজন বাবার নীরব ত্যাগ ও অকৃত্িরম ভােলাবাসা জিড়েয় থােক।

বাবার প্রিত শ্রদ্ধা ও ভােলাবাসা প্রকােশর জন্য েকােনা িনর্িদষ্ট
িদেনর  প্রেয়াজন  না  হেলও,  বাবা  িদবস  েসই  অনুভূিতগুেলােক  প্রকাশ
করার একিট সুন্দর উপলক্ষ।

এই িদনিট আমােদর েশখায়, যত ব্যস্ততাই থাকুক না েকন, বাবার প্রিত
কৃতজ্ঞতা  জানােত  কখেনা  কার্পণ্য  করা  উিচত  নয়।  পৃিথবীর  সব  মানুষ
খারাপ  হেত  পাের।  তেব  েকান  বাবাই  খারাপ  না।  পৃিথবীর  সব  বাবােদর
কুর্িণশ।



কুরবানীঃ  ইিতহাস,  গুরুত্ব,
হুকুম-আহকাম ও িশক্ষা
আল্লাহ  তা’আলার  পরম  ৈনকট্য  ও  সন্তুষ্িট  অর্জেনর  এক  আসমানী  ও
শাশ্বত  মাধ্যম  হেলা  কুরবানী।  এর  মূল  িনর্যাস  িনিহত  রেয়েছ  আরবী
‘কুরবাতুন’ বা েখাদায়ী সান্িনধ্য লােভর গভীর ব্যাকুলতায়।

ইসলােমর ইিতহােস এিট েকবল চতুষ্পদ পশু উৎসর্েগর বাহ্িযক আচার নয়,
বরং  অন্তেরর  সুপ্ত  অহংকার,  কদর্য  স্বার্থপরতা  ও  নফেসর  দাসত্ব
িবসর্জন  িদেয়  তাকওয়া  অর্জেনর  এক  অনন্য  আত্িমক  পরীক্ষা।
সাইয়্েযদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর েসই কালজয়ী
ও  ঐিতহািসক  আত্েমাৎসর্েগর  েগৗরেবাজ্জ্বল  প্রিতচ্ছিবই  হেলা  এই
েমাবারক  ইবাদত।  িজলহজ্েজর  িনর্িদষ্ট  বরকতময়  িদনগুেলােত
সামর্থ্যবান  মুিমেনর  এই  ত্যাগ  মূলত  মহান  রেবর  প্রিত  শর্তহীন
ভােলাবাসা ও পূর্ণ আত্মসমর্পেণর এক অনুপম অঙ্গীকার।

ইিতহাস

কুরবানীর শাশ্বত ইিতহাস মানবসভ্যতার সূচনালগ্েনর মেতাই প্রাচীন,
যা  আিদ  িপতা  হযরত  আদম  (আ.)-এর  যুগ  েথেক  প্রিতিট  েমািমন
সম্প্রদােয়র জন্য এক আসমানী িবধান িহেসেব সুিনর্িদষ্ট িছল (সূরা
হজ্জ:  ৩৪)।  বর্তমান  মুসিলম  িবশ্েবর  এই  কুরবানী  মূলত  ‘সুন্নােত
ইবরাহীিম’রই এক দীপ্িতময় প্রিতচ্ছিব। সােড় চার হাজার বছর পূর্েব
হযরত ইবরাহীম (আ.) েখাদায়ী ইশারায় স্বীয় পরম প্িরয় পুত্র ইসমাঈল
(আ.)-েক  আল্লাহর  রােহ  িবিলেয়  েদওয়ার  কিঠনতম  পরীক্ষার  সম্মুখীন
হন;  েযখােন  পরম  অনুগত  পুত্র  অসীম  ধীরতায়  উত্তর  িদেয়িছেলন,  “েহ
আমার  িপতা!  আপনােক  যা  আেদশ  করা  হেয়েছ  আপিন  তাই  করুন”  (সূরা
সাফফাত: ১০২)।

আনুগত্েযর চরম সীমায় আেরাহণ কের িপতা ও পুত্র যখন আল্লাহর ইচ্ছার
চরেণ  িনেজেদর  পূর্ণ  সমর্পণ  করেলন,  তখন  আল্লাহ  তাআলা  তাঁেদর  এই
তাসলীম  ও  ইখলােস  সন্তুষ্ট  হেয়  ইসমাঈেলর  পিরবর্েত  জান্নাত  েথেক
একিট  দুম্বা  প্েররণ  কেরন।  ত্যােগর  এই  অিবস্মরণীয়  মিহমােক
মহাকােলর  বুেক  িচর-ভাস্বর  রাখেতই  উম্মেত  েমাহাম্মদীর

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%83-%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ac/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%83-%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ac/


সামর্থ্যবানেদর  ওপর  কুরবানী  ওয়ািজব  করা  হেয়েছ,  যা  রাসূলুল্লাহ
(সা.) মদীনায় অবস্থানকােল দীর্ঘ দশ বছর িনয়িমত প্রিতপালন কেরেছন।

গুরুত্ব

ইসলামী জীবনেচতনায় কুরবানীর আত্িমক মাহাত্ম্য ও সওয়ােবর ধারা এক
অেলৗিকক সত্য; েযখােন আল্লাহ তাআলা নামােযর সমান্তরােল কুরবানীর
িনর্েদশ িদেয় েঘাষণা কেরেছন “তুিম েতামার প্রিতপালেকর উদ্েদশ্েয
সালাত  আদায়  কেরা  এবং  কুরবানী  কেরা”  (সূরা  কাওসার:  ২)।  এই  মহান
ইবাদেতর অনন্য মর্যাদা ফুিটেয় তুলেত িগেয় প্িরয় নবী (সা.) ইরশাদ
কেরেছন েয, কুরবানীর িদন রক্ত প্রবািহত করা অেপক্ষা আল্লাহর িনকট
অিধক  প্িরয়  ও  সমাদৃত  মানুেষর  আর  েকােনা  আমল  হেত  পাের  না
(িতরিমযী)।  অন্তেরর  গভীর  প্রফুল্লতা,  িনখাদ  ঈমান  ও  েখাদায়ী
প্রিতদান  লােভর  আকুলতা  িনেয়  েয  েমািমন  স্বীয়  পশু  উৎসর্গ  কের,
িকয়ামেতর েসই মহা-সংকটময় মুহূর্েত এই ত্যাগই তার এবং জাহান্নােমর
েলিলহান  আগুেনর  মােঝ  এক  অেভদ্য  ঢাল  হেয়  দাঁড়ায়।  পক্ষান্তের,
সামর্থ্য  থাকা  সত্ত্েবও  যারা  এই  মহান  ইবাদেত  অবেহলা  কের,  তােদর
প্রিত  কেঠারতম  হুঁিশয়াির  িদেয়  আল্লাহর  রাসূল  (সা.)  বেলেছন
“সামর্থ্য  থাকা  সত্ত্েবও  েয  ব্যক্িত  কুরবানী  করল  না,  েস  েযন
আমােদর ঈদগােহর িনকটবর্তী না হয়” (ইবেন মাজাহ)।

হুকুম-আহকাম

কুরবানীর বাহ্িযক আচােরর অন্তরােল প্রবহমান রেয়েছ আত্মশুদ্িধর এক
অলঙ্ঘনীয় িবধান, যার মূল চািলকাশক্িত হেলা একমাত্র মহান আল্লাহর
সন্তুষ্িট  এবং  তাকওয়া।  কারণ  আল্লাহ  তাআলা  স্পষ্ট  কের  বেলেছন,
“আল্লাহর  িনকট  েপৗঁছায়  না  তােদর  েগাশত  এবং  রক্ত,  বরং  েপৗঁছায়
েতামােদর তাকওয়া।” (সূরা হজ্জ: ৩৭)।

এই  পিবত্র  ইবাদেত  উৎসর্গীকৃত  পশুর  বয়স  ও  সুস্থতার  ক্েষত্ের
শরীয়েতর িনর্েদশনা অত্যন্ত সুিনর্িদষ্ট; েযখােন উট ন্যূনতম পাঁচ
বছর, গরু ও মিহষ দুই বছর এবং ছাগল, েভড়া বা দুম্বা এক বছেরর হওয়া
বাঞ্ছনীয়,  যিদও  হৃষ্টপুষ্ট  ও  বিলষ্ঠ  ছয়  মােসর  দুম্বাও  এেত  ৈবধ।
বৃহৎ  চতুষ্পদ  জন্তুর  ক্েষত্ের  সর্েবাচ্চ  সাতজেনর  অংশীদািরত্ব
অনুেমািদত  হেলও  ক্ষুদ্র  পশুর  ক্েষত্ের  ভাগাভািগর  েকােনা  অবকাশ
েনই এবং উৎসর্গীকৃত প্রিতিট প্রাণীেক হেত হেব অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব
ও  জীর্ণতার  মেতা  সর্বপ্রকার  শারীিরক  ত্রুিটমুক্ত,  সুঠাম  ও
দৃষ্িটনন্দন।  কুরবানীর  িনিমত্েত  পশু  িনর্িদষ্ট  করার  পর  তার



েকােনা  রূপ  ৈবষিয়ক  ব্যবহার  বা  বািণজ্িযক  উপেযাগ  গ্রহণ  েযমন
িনিষদ্ধ,  েতমিন  যেবহ-পরবর্তী  সমেয়  পশুর  েগাশত,  চামড়া  ও  চর্িব
িবক্রয় করা িকংবা কসাইেয়র শ্রেমর পািরশ্রিমক িহেসেব মাংস প্রদান
করা  সম্পূর্ণরূেপ  অনুিচত।  ঈেদর  নামােযর  পিবত্র  লগ্ন  েথেক
িজলহজ্েজর  দ্বাদশ  িদবেসর  সূর্যাস্ত  পর্যন্ত  িনর্ধািরত  এই  সমেয়
েকবল পশু উৎসর্েগর মাধ্যেমই এই েখাদায়ী দািয়ত্ব সুসম্পন্ন হয়, যা
েকােনা পার্িথব অর্থ বা সদকার িবিনমেয় কদািপ পূরণীয় নয়।

িশক্ষা

কুরবানীর মূল ও িচরন্তন দর্শন িনিহত রেয়েছ আল্লাহর প্রিত শর্তহীন
আনুগত্য,  মিহমান্িবত  আত্মত্যাগ  ও  গভীর  তাকওয়া  অর্জেনর  মােঝ।
প্রখ্যাত  আেলম  আল্লামা  মুফতী  তাকী  উসমানীর  অবেলাকেন,  ৈবষিয়ক
বুদ্িধর  রূঢ়  িনিরেখ  েকােনা  িপতার  পক্েষ  স্বীয়  সন্তােনর  গ্রীবায়
ছুির  চালােনা  অসম্ভব  এবং  জাগিতক  িবেবেকর  কােছ  তা  িচরকাল
অিচন্তনীয়  হেলও,  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)  েকােনা  যুক্িত  বা  েহকমেতর
অন্েবষণ  না  কের  েখাদায়ী  িনর্েদেশর  চরেণ  স্বীয়  মস্তক  অবনত
কেরিছেলন।

এই মহতী ইবাদত আমােদর এই শাশ্বত দীক্ষাই েদয় েয পার্িথব সম্পেদর
েমাহ, েভাগ-িবলােসর আকর্ষণ, সন্তােনর প্রগাঢ় স্েনহ বা পািরবািরক
বন্ধেনর  েচেয়  আল্লাহর  আেদশই  সর্বদা  পরম  অগ্রগণ্য;  আর  কুরবানীর
পশুর  গলেদেশ  ছুির  চালােনার  মধ্য  িদেয়  একজন  মুিমন  মূলত  তার
অন্তেরর  সুপ্ত  পশুত্ব,  অহংকার,  নফেসর  দাসত্ব,  কদর্য  েলাভ  ও
সংকীর্ণ  স্বার্থপরতােকই  িচরতের  িবসর্জন  েদয়।  তদুপির,  এই  আত্িমক
শুদ্িধর  সমান্তরােল  কুরবানীর  সামািজক  ও  অর্থৈনিতক  গুরুত্ব
অপিরসীম;  এিট  সমােজর  অবেহিলত  ও  সুিবধাবঞ্িচত  মানুেষর  দুয়াের
পুষ্িটকর  খাদ্েযর  আনন্দ  বেয়  আেন  এবং  পশুর  চামড়া  িবক্িরর  অর্থ
এিতম  ও  দুস্থেদর  মােঝ  িবতরেণর  মাধ্যেম  সামািজক  সমতা  রক্ষা  ও
দািরদ্র্য  িবেমাচেন  এক  ৈবপ্লিবক  ভূিমকা  পালন  কের,  যা  েদেশর
সামগ্িরক অর্থনীিতেত এক িবরাট গিতশীলতা আেন।

কুরবানী েকােনা েলাকেদখােনা সামািজক প্রথা বা েকবল েগাশত খাওয়ার
বাৎসিরক  উৎসব  নয়,  বরং  তা  আল্লাহর  রােহ  আত্ম-অহংকার  ও  সর্বস্ব
িবসর্জেনর  এক  মিহমান্িবত  প্রতীকী  পরীক্ষা।  বছেরর  বািক
িদনগুেলােতও  ব্যক্িতগত  ও  সামািজক  জীবেন  এই  ত্যােগর  েচতনা  ও
আত্মশুদ্িধর  মেনাভাব  জাগরূক  রাখেলই  কুরবানীর  প্রকৃত  উদ্েদশ্য
সার্থক  হেব।  আল্লাহ  তাআলা  আমােদর  সবর,  ইখলাস  ও  তাকওয়ার  আেলায়



জীবনেক পিরচ্ছন্ন ও পিরশুদ্ধ করার েতৗিফক দান করুন। আমীন।


